রণলতা ৷ 
এতিহাসিক আখ্যায়িকা 


গ্রস্থ। 
স্পা ৯০০৩ 


শরীরামক্ুষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক 
প্রণীত । 


বড়বাজার, ই্্যাগ্ডরোড্‌ ৬৯ নং অধ্যাস্মরামায়ণ 
কাধমলয্র হইতে 


গ্রনাথ মিশ্র দ্বারা প্রকাশিত ॥ 


“ডমধাতোরিবান্মাকং দোষসম্পন্তয়ে গুণাঃ ।* 


কলিকাতা 


বডনাজার ৬৫ নং সতাপটা 
ভী, পা, মিশ্র দ্বারা নর্রিত। 


ইৎ ১৮৮১ 


বিজ্ঞীপন। 


এই পুস্তক কোন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত বা অন্বাদিত 
নহে । ইহাতে কেবল যবনদের অত্যাচার কাণ্ড বণিত হইয়াছে, 
এবং হিন্দুদের স্বধন্ম রক্ষার পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে। 
স্থরুচিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণ এ্তিহাসিক ঘটনার প্রত্যেক 
বিষয়ের সহিত এঁক্য করিয়া পাঠ করিলে তারতম্য দেখিতে 
পাউবেন। কিন্ আমার বিনীত নিবেদন, যবনদের অত্যাচা- 
রকাণ্ড ভিন্ন এ্রতিহাসিক সতোর অন্য কোন অংশে আপনা- 
দের ঘেন দৃষ্টি না নিপতিত হয়। আমিও একথা অবতরণি- 
কাতে স্পই বলিয়াছি ॥ 

এক্ষণে যবনদের অত্যাচার এবং হিন্দদের স্বধশ্ম রক্ষার 
কিপ্িন্মাত্র ছবি আপনাদের জদয়-নুকুরে প্রতিফলিত হইলে 
মামার হম সমদয় পরিশ্রম সফল হইবে, এবং আমিও যে 
আজীবন সঙজদয় মহোদয়গণের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে 
নিবন্ধ থাকিব, তাহাতে আৰ সন্দেহ নাই। কারণ, হংস ভিন্ন 
জগতে নীরক্ষীরের তারতম্য বলিয়। দিতে আর কেহই সক্ষম 
নহে। কিমধিকসিতি । | 

শত 
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আধ্যদিগের স্থখরবি অন্তে যাইবার পর, আধ্যাবর্, 
ছ:খতিমিরে পরিপ্লুত হইল। আর্যদিগের চিরবিকশিত, 
মানস পদ্ম পরিস্লান হইল ; দিগন্তব্যাপী, সৌরভ সকল, পদ্- 
সঙ্কোচের সহিত চিরমু্রিত রহিল ; আর হু্য উঠিল না, আর 
পদ্ম কুটিল না, আর সৌরভ, পুষ্পগন্ধবাহশ গন্ধবহের সঙ্গে মিশা, 
ইয়া দিক্‌ দিগন্তে যাইতে পারিল না । 
এখন যবনদের কীর্তিপতাকা আর্ধযাবর্ের মস্তকে উড্ডীন 
হইতেছে, স্থখপবনে, পতাকার অগ্রভাগ দোলাইতেছে ; যখন 
একদিকে অধিকক্ষণ, স্থিরভাবে উড়িতে থাকে ; তখন, দেখিণে 
বোধ হয় যেন যবনরাজের সৌতাগালক্্ী রসনা বিস্তার 
করিয়া! আর্ধ্সেবিত, শ্বর্গসদৃশ, আর্ধ্যাবর্তকে পরিহাস করি- 
তেছে॥ চাপল্যদোষে কলুষিতজদয়া, সৌভাগ্যলক্ষ্রী যেন, 
চপলত! প্রকাশ করিয়া যবনের শরণাগত হইয়াছে; আপনা 
চাঞ্ল্য সপ্রমাণ করিতেছে; এমন কি, এখন যবনরাজের 
দোরাত্ম্যতয়ে, বিকটমৃষ্তিদর্শনে, উৎ্কট-অত্যাচারে,, ভীতহইয়া? 
জারধ্যাবর্তের বক্ষম্লে ঈাড়াইয়া নর্তক্কীর মত নাটিতেছে ও 
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আর একবারও মুখ ফিরিয়া চাহিতেষ্ছে না; এখন আধ্যদের 
সৌতাগ্যলক্মীও যরনের বন্দী। 
| যঝুনদের উৎসাহপ্রবাহ আর্ধযাবর্তের বক্ষঃস্থল রিদীর্ণ 
করিয়া, উৎকট অত্যাচারের যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, 
ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠক সকল তাহা সমস্তই বিদ্িত 
আঁছেন। অদ্যাঁপি সেই লোমহর্ষণ অত্যাঁগারের কথা স্থৃতি- 
পথে উদ্দিত হইলে সর্বাঙ্গীন শোণিত শু হইয়া! যাঁয়। 

সেই সণয়ে একজন হিন্দুধন্মাবলম্বী সাহসিক যুবা পুরুষ 
ববনদের অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে এবং “অত্যাচারের 
প্রকৃত প্রতিকার,কিরূপে সাধিত হইৰে”, তাহার চিন্তায় নিতান্ত 
উদ্দিগ্ন হইয়া ছস্মবেশে দেশতভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

এই যুবাপুরুষের পিতা কোন হিন্দু রাজমন্্রী ছিলেন । ইন্ঠার 
বুদ্ধিবলে রাজ্যে কখনই রাজবিদ্রোহ, সন্ধিভঙ্গ ঘটে নাই । 
মন্দী যে্ধূপ সাহসী, ততোহধিক বুদ্ধিমান ছিলেন) কিছ্ব 
ববনদের ষন়্ যন্ত্রে পরাস্ত হইয়! অবশেষে যবনধর্মীক্রান্ত হইতে 
হইয়াছিল । “ঘবনের! ইহার বুদ্ধিমত্তায় চমত্কৃত হইয়] প্রাণ- 
দণ্ড করে নাই); এবং সাধারণ বন্দীকৃত পুরুষের মত ইহার 
সহিত বাবহার করিত না) এমন কি, অনেকসময়ে রাজ্য 
শাসন কিন্বা ধর্মপ্রণালীপ্রথা প্রচলনসংক্রাস্ত পরামর্শ করিতে 
হইলে ইহার সাহাযা আবশ্যক হইত 1”, 
_. ববনেরা অনেক সময়ে উহার সাহায্যে উপকৃত হইয়া মনে 
মনে ইহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধী করিত; কিন্ত তাহা কেহ কখন 
জানিতে পারে নাই। লোকের মানসিক ভাব গুপ্ত থাকিতে 
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পারে না, যেরূপ ভাব অনে উখ্থিত হয়, অবিকল মুখে, সেই 
ভাবের প্রতিবিষ্ব পড়িক্া থাকে, বুদ্ধিমানের কাছে তাহা অবি- 
দিত থাকে না। 

কিছুদ্িনের পর যবনদের সানি শ্রদ্ধা অল্লে অল্লে প্রকাশ 
পাইভে লাগিল; কিন্তু রাজমন্ত্রীর মন যবনদিগের শ্রদ্ধায় 
ভুলিয়া! যার নাই) কখন যে যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে এবপ 
বিশ্বাসও হইতে পারে না। ক্রমশঃ অনেক ষবনের সহিত 
বন্ধুতা জন্মিল.) অনেকের সহিত কখন২ ধশ্বসংক্রাস্ত তক করি- 
তেন; যবনেরা গ্রীতি-প্রফুল্-হদয়ে রাজমন্ত্রীর গুণগৌরবে মুগ্ধ 
হইয়া, অনেক সময় ছদয়ের চিররুদ্ধ দ্বার-উম্মুক্ত কনিয়া দিত। 
রাজনস্ী পন্পত্রস্থ জলবিন্দুর মত, অবিষিশ্রিত ভাবে তাহাদের 
সহিত আলাপ করিতেন কিন্ত একেবারে মিশিতেন না । 

অন্নকালের মপ্যে শতসহম যবনেরা ইহার কথায় চন্ষিতে 
আরম্ত করিল; ইন্ঠাকেই সেনাধিনায়ক করিল; ইঞ্ঠারই প্রাম- 
শান্সসারে সমজ্ত কাবাই করিতে লাগিল ; এবং ইনি যে আপ- 
নার স্তী, পুরন, পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ এই বিপদ্সাগরে পতিত 
হইয়াছেন । ইহাতে যাবতীয় যবনসৈন্ ছুঃখাকুল হইয়াঠিল। 
অনেক সময় আপনার! ইচ্ছাকরিয়া বলিত, “আমরা আজ্ঞা 
পাইলে এই মুহূর্তে দেশ হইভে আপনার স্ত্রী পুজের সম্বাদ 
আনিয়া দিতে পারি?” আপনার এরূপ কষ্ট হইবে ইহা 
স্বপ্নের অগোচর; কোন্‌ রাজমন্ত্রী, রাজার শুভকামন! পুবা- 
ইতে গিয়া এইরূপ জলস্ত অনলশিখায় প্রাণাহুতি-প্রদান 

- করিয়া থাকে ? কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ তৃণকাষ্ঠের মত ভ্রীবনের মুলা 
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ডাবিক্া থাকে ? আমাদের বাদসার হার! একের জন্তে অপরের 
আজন্ম-সহনীর় অসীম যন্ত্রণা ভৌগ করিতে অনুমোদন কর! 
ততদূর যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। 

ববনদের প্রাসাদ হইতে পাঁচক্রোশ পশ্চিমে একটা প্রস্ত- 
নির্শিত ছুর্গ ছিল। এই ছুর্গগৃহ, ষমুনানদীর উপকূলে অবস্থিত ; 
রাজমন্ত্রীর এই ছুর্গই এখন বাসস্থান । মধ্যে মধ্যে বন্দীক্কৃত 
রাজপুরুষদের এবং রাজমহিলাদের তত্বাবধারণ করিতে হইত ; 
বন্দীকৃত রাঞ্জমহিলাদের উপর রাজকর্্মচারী ববনের! কোন না 
'্সত্যাচার করিন্তে পারে, ইহাই তত্থান্থস্ধানের সুখ্য উদ্দেশ্য 
হিল। 

একদিন মাধীপুর্ণিমার রাত্রে, রাত্রি ছুইপ্রহরের সময় রাজ- 
মন্ত্রী, স্্রীপুজের সম্বাদ পাবার আশায় কালপ্রতীক্ষা করিতে- 
ছেল, হঠাৎ স্মরণ হইল একবার এই সময় কারাগৃহ দেখিয়া 
"মাসি; এবং নিম়স্থ বনরাঁজের কম্মচারীদের বন্দীকত পুরুষের 
উপর কিরূপ বাবহার তাহা দেখিয়া আমি; তাহা হইলে 
লানিতে পারিব, আমার কথায় ইহারা কন্তদূর বিশ্বাস করে? 

এইক্সপ ভাবিয়া কপষ্টবেশে রাত্রিকীলে কারাগ্রহের সম্্বখে 
যাউলেন, দেখিলেন ভীষণমৃষ্ি কারারক্ষক দ্বারপালেরা কেহই 
নাই, ম্বার উন্দুক্ত রহিয়াছে । অতিধীরে অতিসতর্কে উন্মুক্ত দ্বারা 


দিয়া কারাগ্ৃহের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়া 
-(খিলেন, একটা বোড়ণা যুবতী কামিনীর উপর প্রায় দশ- 


শনর জন ষবনসৈন্ত অত্যাচার করিবার উপক্রম করিতেছে 
কখন কোধ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিরা কামিনীকে শয়, 


রণলত]। ৫ 


দেখাইতেছে ; কখন উৎকট পরিহাস করিতেছে; রমণীর আত্ত- 
নাদে কারাগৃহ প্রতিধ্নিত হইতেছে । অসহায় কামিনীর, 
এইরূপ ছুর্দশী স্বচক্ষে দেখিয়৷ রাঁজমন্ত্ী দ্রতপদে তথাহইতে 
ফিরিয়া আসিলেন ; এবং ইহার অচিরসম্পাদনীয় আ্ববস্ত কর্তবা 
উপায় সকল মনে মনে স্থির করিয়! রাখিলেন। 

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলেন রজনী-প্রভাত হইয় 
আসিতেছে, প্রভাতসমীরণ যবনরাজের অত্যাচারের ভয়েই 
যেন অতি ধীরে ধীরে বহিতেছে_তখন রাজমন্ত্রী রতগদে 
দুর্গে আসিলেন । 

কিছুদিন পরে কতকগুলি যবনসৈন্ত রাজা হইতে সন্ধা 
আনিল। *ঠাসবাটী শোকতিমিরে মগ্র হইয়াছে ॥ প্রত্যেকের 
শখে নিরানন্দের চিহ্ন নিমগ্র রহিয়াছে, রাজা, রানী, রাজকন্তা, 
০ক্াথায়-কাঁহার শরণাগত--জীবিত-- কি মৃত, ইহার অনুসন্ধান 
হর নাই) মন্ত্র দেশভ্যাগী হইয়াছেন, মন্ত্রীপর্ী টকেবণ 
পরাগনে শষন করিয়া অনবরত কাদিতেছেন ; ফলে এ রাজোব 
শ্রণুর্যা একেবাছর অস্তে গিয়াছে |” 

রাজমন্্রী যবনসৈন্দের মুখে এই সমন্ত কথা শুনিয়া 
পকীশ করিলেন না বরং সাহসিকতা সেইরূপই লক্ষি 
১5 লাগিল) “মপেক্ষাক্কত গান্তীর্যাপুর্ণবাকো প্রশ্ন বরিল 
আঅংমি অংসিবার পর আমাব দেশে নুতন ঘটনা কি ঘটিয়াছে, 
তাহাই আমার শুনিতে বাসনা %?? রর 

একজন যবনসেনা ধলিল “বারাপসীর রাজকন্তা যবন- 
দিড্রোহে উদেঘাঈ হইয়াছেন । ভিনি এই অপর্ধ সংগ্রাম ৭ 


পে 


ক 


উড রর্ণলতা।। 


ঝাঁপদিবেন বলিয়া কৃতসংকর হইস্নাছেন? এর্খন তিনি কোথায়-_ 
_ কাহার সহিত যোগ দিয়াছেন-_-কি যোগরদিবেন__কাহার সহিত 
পরামর্শ করিতেছেন-_ইহার তত্ব লইতে বারাণসী হইতে কতক- 
গুলি সৈন্য, এ দেশে আসিয়াছে; আমি হিন্দু সাজিয়া অনেক 
কৌশল করিয়! তাহাদের নিকট হইতে এই সম্বাদ বাহির করি- 
য়াছি, এইত এক এ রাজ্যে নূতন ঘটনা দেখিলাম | 
রাজমন্ত্রী এই সকল কথা শুনিবার পর একটু সুচকিয়া 
হাসিলেন ; এবং বলিলেন *তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধ্যার সময় 
সাক্ষাৎ করিও ? এখন আমি একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে সত্বরই যাইব”, এই ৰলিয়! সকলেই তথা হইতে প্রস্থান 
করিল। 
এদিকে মন্ত্রীপুত্র, ছদ্মবেশে নানাদেশ পর্যটন করিয়া শেষে 
আগরাম়্ উপস্থিত হইলেন । যদিও ছগ্মবেশ কিন্ত যৰনবেশ ধরি- 
যাই প্রক্ষা পাইয়াছিলেন । মুখে এ ধর্মের কথা, সর্ধদাই যবন 
সম্রাটের স্ততিবাদ, ইহাভিন্ন মন্্রীপুভ্রের আন্তরিক প্রাণ, কেহই 
. ভুঝিতে পারে নাই । 
ও যে ব্যক্তি পিতার অপমান করিয়াছে, তাহার শোণিতদর্শনে 
' নিতান্ত উত্স্থৃকচিত্ত হইয়া, মন্ত্রীপৃত্র আগরায় এক বণিকের 
গুহে বাসা করিয়া রহিলেন | বণিক ববন, ইনিও যবন ? কিন্তু 
মন্ত্রীপুক্র, তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, আপনার 
ইচ্ছামত সহরে ষাইতেন, ইচ্ছামত আসিতেন, ইচ্ছামত আহার 
করিতেন, ইহার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিত,.না। মন্ত্রীপুত্রের, অঙগ- 
সৌস্টবে, শ্লেপূর্ণবাক্চাতুর্যে, মাধুর্স্যসম্বলি সুখসৌন্দষ্, 


রণলতা 1 র্‌ 


সাহসিকো, গান্তীধৌ,আগরাবাী যাবতীয় লোক, সুগ্ধ হইয়া- 
ছিল; অনেক ষবনের সহিত সৌহৃদ্য ও সন্ভাব জন্ষিষ্লাছিল। 
এইবপ চাতুর্যো মন্ত্রীপুক্র সমধিক উপকার ও অনেক সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। রি 

“ক্রমশঃ জানিজে পারিলেন, পিতা জীবিত আছেন, কিন্তু 
ঘঘধনধন্্াক্রান্ত হইয়াছেন । এক্ষণে সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত, 
সার দেশে যাইবেন না। কিন্ত পিতার এরূপ ভাব কেন 
মনে জন্মিল? তাহার মীমাংসা, কিছুতেই করিতে পারিলেন 
না; তবে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, এইবারে যেনূপ আগরায় 
আমার সম্প্রীতি জন্মিয়াছে, বারাস্তরে, নিশ্চয়ই,যবন সম্রাটের 
সহিত আলাপ হইতে পারিবে ? এবং পিতার সহিত এইবারেই 
হয়ত দেখ! হইতে পারিবে ? ইহা! ব্যতীত বর্তমান উপাঁয় আমি 
আর কিছুই দেখিতেছি না 1 

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, মন্ত্ীপুক্র একদিন সহর হইতে 
বণিকের গ্ৃছে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাত্রি একট! হইয়াছে) 
বাসার আলিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, « কেমন হে, 
আনাকে কৈহ দেখিতে আসিয়াছিল? 

“ভূতা, করযোড়ে উত্তর দিল, হা মহাশয় ! একজন স্ত্রী- 
লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি লাহোরে অদ? 
হইন্তে এক সপ্তাহের শেষ দিনে, কালীবাড়ীর মন্দিরে আপ- 
নার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথ! বলিয়া! গিয়াছেন। এখন আঙ্মি 
কোথায় যাইব, তাহার কোন ঠিকানা নাই, এইরূপ বজিয়! 
তিনি চলিয়। যান।” 


৮ রর্ণলতা | 

মন্ত্রীপুত্র, আচ্ছা, সদর দ্বারবন্ধ করিয়//আইস ? এই বলিয়া! 
 শয়নগৃছের অভ্যান্তরে চলিলেন । দেখিলেন একখানি স্ত্রীলোকের 
প্রতিমূর্তি শয্যায় পতিত রহিয়াছে; এবং একখানি পত্র পতিত 
রহিয়াছে ৮ দেখিয়া অগ্রে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে 
লাগিলেন ;-- 


স্থচতুর মন্ত্রিপুত্র ! 


আপনি আগরায় 'বিকদিন থাকিবেন না, আপনার 
চাতুর্যা, কৌশল, সত্বর প্রকাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । আমি, 
আপনার হিতৈষিণী ৰান্ধবী জানিবেন । আমার এই প্রগল্ভতা- 
পূর্ণ বাক্যে কৌপ করিবেন না? আমি কে? কেন আসিয়া- 
ছিলাম ? তাহ! সময়ে বলিব ৷ আপনার পিতা আমাকে কারা- 
মু করিয়াছেন, আমি এ জীবনের মত তাহার চরণে বিক্রীনত 
আছি। ও 

বন্দীকুতরমণী বলিয়! দ্বণা করিবে না) অনেক সময়ে কষুদ্র- 
বস্ত দিয়া মহতের উপকার সাধিত হম্ম। আমি আপনার গুণে, 
সৌজন্তে, পরোপকারব্রতে, বশীহৃত হইয়াছি; যবনরাজার 
সৈনাপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার পিতা কলুবতা প্রাপ্ত 
হন নাইঃ তাহার মাহাম্সা সর্ধত্র বিখ্যাত হইয়াছে; তাহার 
মনের তাৰ পূর্বমতই আছে; আমি কৌশলক্রমে কনুক- 
গুলি যবন কাঙিনীর মুখে যবনসআাটের অত্যাচারের গা 
গুনিয়াছি; তিনি অতান্ত বিলাসপ্রিয়, সর্বদাই ভোগবাসনায় 


বণলতা । 


ততঃ কিন্ত সৈর্সংখ্যা১ সমধিক বলিক্বা আমাদের যুদ্ধ করা 
অযৌক্তিক ভাবিয়াছি । তবে মন্ত্রী যেরূপ বন্বীকৃত হইয়াছেন) 
স্তাহবতে তাহার পরিশোধ করিতে হুইলে ষবনসম্রা্টের জঙ্ু- 
পম! কন্তাকে হরণ করিয়া লইয়া ধাওয়াই উচিত। তাহার সন্ধান 
আমি জানিয়াছি ; বাদসাজাদীর মনোভাব জানিক়াছি ) সে 
উপায় আমার হস্তে । ৰবাদসাজাদীর রূপের কঞ্া পত্বে বলিলাষ 
না; কারণ পত্রে বলিলে বুঝিতে পারিবেন না, এই ষে প্রতি- 
মূর্তি পাঠাইয়াছি, ইহাতে বাদসাজার্দীর ফুলবাগানে আসিয়! 
ফুল তুলিবার মুস্তি চিত্রিত হইয়াছে; আর এই হতভাগিনী, 
তাহার দ্াসীবৃত্তি করিতেছে ; সেই জন্তই, আপনার বিশ্বাসের 
জন্তই প্রতিমূর্তি প্রেরিত হইল। 

আমাকে কুলট। কিম্বা গ্মসচ্চরিত্রা অথব! অসন্বংশসম্ভবা 
ভাবিবেন না। আপনি যেরূপ অপমানানলে, শোৌকটনলে 
দগ্ধ হইয়া, অসীমসাহসভরে, অকুতোভয়, এই কর্শে দীক্ষিত 
হইয়াছেন; আমিও সেই ত্রতে ব্রতী । আপনার দেশে আমাদের . 
একটা সম্বন্ধ ও 'আছে, আপনিও আমার বিশেষ আত্মীয় । একদিন 
আপনাকে গঙ্গানদ্ীর তটে, কোন যোগের সময় দান করিতে 
দেখিয়াছিলাম । দেখিবেন, সাবধান হইবেন, আপনি অধিক 
দিন আগরায় থাকিবেন না। এমন কি? এই রাজ্রেই যাইতে 
পারিলে অনেক সুবিধা হইবার সস্ভাবন1 ;__ 

আমি অদ্যই সাক্ষাৎ করিতাম, ববনসৈন্তের৷ আমা ফা 
অতি সতর্কে ধধিৰার জন্য চেষ্টা করিতেছে; স্থৃতরাং আঙষি 
থাকতে পারিলান না। আমি ষদিচ অবলা কামিনী কিন্ত; 


১০ রণলত! | 


যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার একপার্ে স্বর্গ এবং অপর 
. পার্খঘোর নরক। 
যুদ্ধ করিয়। মরিতে হন্ধ তাহা। আমার স্বর্ন; আমি সাধারণ- 
কামিনীর মত প্রণয়াভিলাধিনী নছি। সেই আমার স্বামী, 
থে অকাতরে সমরার্ণবে ক্বাপ দিয়া তীরাতিমুখে ৰাইতে পারে । 
আমি ছদ্মবেশিন&ঈনছি, আপনার ছিত্র ভিন্ন শত্র নকি। তবে 
আমি এইবারে আপনার চরণে বিদায় হইলাম । দাসীক্ন কথায় 
বিশ্বাস জন্মিলে লাহোক্ধে কালীবাড়ীতে নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ 
হইতে পারিৰে। 
ইতি-_রপলতা । 
পাঠ করিয়া এ চমত্কৃত হইলেন । সাদরে সভৃষণ- 
নয়নে বারবার প্রতিমূক্তিদেখিজেন, দেখিয়। দেখিয়। তৃগ্ত হই- 
লেন্ন না, আবার দেখিতে লাগিলেন, এইবারে নিদ্রাভিভূত 
হইলেন, সকল ছুঃখ নিবারণ হইল । 
এই ঘটনায় অবশিষ্ট সময়ে, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, হিন্দু 
মহিলার স্বধন্দ্দ রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ উৎসাহ হইয়াছিল, 
প্রন্কত হিন্দু, ফকনধর্শাক্রান্ত হইয়াও তাহার স্বধন্ম্মের উপর 
যেরূপ আস্থা প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই সমস্ত ঘটনা একত্র সঙ্ক- 
লন করিয়া, এই আখ্যাত্িক বর্ণিত হইবে । ইহাতে যে, হিন্দু 
কোন রাজমন্ত্রী বাস্তবিক ধর ধর্্াক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা! কতদুর 
সত্য, তাহা। বলিতে চাহি না, কেবল ষবনদের অত্যাচার এবং 
হিন্দুপুরুষের হিন্দুমহিলার স্বধর্মস্থাপন করাই এই আখ্যায়ি- 
কার উদ্ষেষ্ত । যবনদের লোমহ্র্ষণ অত্যাচারের বিন্দুমাত্র পরিচয় 


রণলত। | ২১ 
দিলে লোকে বিস্মিত ইইককা থাকে, এইজন্ত ধ্রতিহাসিক সত্য . 
সম্পূর্ণ বর্ণনীয় হইবে না, কিন্ত কিয়ত্ঘংশ এতিহাসিক সত্য 
বর্ণিত হইবে মাত্র। যবনদের অত্যাচারই : উঁতিহাসিক. সত্য-_ 
অত্যাচার দেখাইবার জন্তই এই আখ্যাক্সিকার প্রান্ত । 
নতুবা প্রত্যেক পদ্ধতির প্রত্যেক অংশ এ্রতিহাসিক সঙ্ত 
বিষয়ের সহিত মিশাইয়!, তন্ন তন্ন কিয়া, বর্ণনা করিতে হইলে 
আখ্যায়িকারর কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যাইবে । ফলতঃ, ওতিহাসিক 
ঘটনায় অত্যাচারের অংশ ব্যতিরক্ত অপর অংশ  আখ্যাক্ষিকার 
অবলম্বনীয় বা উদ্দেস্ত বলিয়া ত্বীকাঁর করা যাইবে না এই আখ্যা 
ক্লিকার মধ্যে ষ্ি কোন এ্রতিহাসিকা ষত্য বিদ্যমান থাকে 
তাহা হইলে কেবল ষবনর্দের অত্যাচার বিদামান আছে। 
ষবনরাজের অঅত্যাচার*কাণ্ড সর্ধসমক্ষে প্রকাশ করান 
এই আধ্যাত্িকার গভীর উদ্দেস্তাও গভীর ফল। অত্যাচারক্ষাণ্ড 
ভির অন্য অংশে যেন কাহারও দৃষ্টি না পতিত হয়৷ 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 
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যবনসম্রাটের ভীষণ অত্যাচার, প্রায় আর্ধ্যাৰর্ডের সমস্ত 
প্রদেশে ব্যাপ্ত হইল। ব্অত্যাচারের ভীবষণমূর্তি, হিশধর্্ প্রার.. 
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বিলুপ্ত করিল? হিন্দু বলির! কাছ্ারও সুখে বাস করিবার 
ক্ষমতা রহিল না । কোন রাজার রাজত্বকালে, ধর্মের উপর . 
'অন্যাচার ছিল না, বিদ্বেষভাব ছিল না, থাঁকিলেও প্রায় 
তাহ প্রকাশ পাইন ন!) প্রকাশিত হইলে, এইক্ষপ কঠোর, 
এইরূপ নৃশংস, এইরপ ভীষণ এবং এইক্দপ পরিণামবিরস- 
পরিণামে কখনই পরিণত হইত না। রাজপথ দিয়া, সচ্ছনেদ, 
স্বাধীনভাবে, হিন্দধর্ম্মাবন্বত্বী, কাহারও চলিবার ক্ষমতা ছিল 
না তত সময়ে সময়েগৃহে আসিকা গর্ভবতী হিন্বুমহিলা- 
দ্নের পদাঘাতে গর্তপর্যযস্ত নষ্ট করিত। কোন ধনশালী হিন্দু- 
গুছে যদি যবনসৈন্ক সকল অক্ৃতকার্ধ্য হইত অত্যাচারের 
ভীষণমূর্তি দেখাইতে না! পারিত, তখন পাপিষ্ঠ রুতাস্ত কিন্কর- 
সদৃশ পামরের! শাশিত আসি €কাধনিক্ষাধিত করিয়! গৃহস্বামীর 
প্রাণলাশ, হিন্দু কামিনীদ্িগের এ্রতি জঘন্ত ও মিষ্ঠ,র অত্যাচার 
করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। যে হিন্দগৃঙ্চে সুন্দরী কামিনী 
খাকিত? সেই গৃহস্বামীর যবন হস্তে মৃত্যু অবধারিত ছিল । 
একট! পণ্ড বিনাশ করিতে লোকের মনে যেষন তাদৃশ 
ক্ষত হয় না, ষবনের1 হিন্দুধন্্াত্রিত ঘানববধে সেইরূ” 
ক্ুন্ধ হইন্ত না। যবনের সহিত হিন্দুর কোন অংশে এ্ীক্য নাই ?. 
এবং কি করিয়াই বা সাদৃশ্ত থাকিবে একথা বলিলে চলিত না? 
ফ্ষারণ নাই অথচ তোমার যবন হস্তে মৃত্যু হইবে । 
»--প্রকান্ডে অত্যাচার এইরূপ ছিল, তাহা! ভিন যে সকল 
অত্যাচারকাণ্ড গোপনে সাধিত হইত.তাহা। যে কতদূর শোণিত- 
শোষক তাহা ম্মরণ করিলেই মৃত্যুহত্তে পতিত হইতে হয়। 
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চ 
ইতিহাসবেন্তা মহাক্মারা ইত্তিহাসে যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ 
*করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ্তে সম্পাদিত হইত। তাহাতেই 
ষণন্যু দেহের ঈক্ড্রিরবন্ধন শ্লথ হইয়া বার; অস্থি সকলম্চুর্ণ হইয়া 
পড়ে; অস্সরাক্মা কাপিতে থাকে ; ভরোতপন্ন পিপাসার প্রভাবে 
কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া] উঠে, তখন গোপনরুত অভ্যাচারের অন্ত- 
মান করিতে হইলে, অগ্রমান করিবার পুর্কোই অন্ুমাতার " 
প্রাণ বভিদতি হঈতভ থাকে । স্তর! সেকি করিয়াই ব। 
অত্যাচারের অবরব চিত্রিত করিবে 2 কি করিয়াই বা তৎ. 
সম্পর্য় কথা উন্েপ করিবে ? যাহার স্মরণে শোণিত শুক্ষ হয়, 
তাভার আঅঙ্গসোহবের কথা কিদ্ধপে বলিতে পারা যাইবে ? ফলে 
গোপনরুভ সহাতারের ভাষণ সহি কলনাপথের বহি ত। 
এইন্দপে হিন্দুবন্মের তৌপ হইবার উপক্রম হইলে, মিরা- 
টের রাজমদ্ী শুরনাগ হিল বলিয়া ভাপিহে লাগিলেন চপ্িভা- 
রাজ সত্যনাথ" যে এতদূর ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা অনুপযুক্ত 
নয়। বিশেষহ; বাছ-হনয়া উন্মীপা নেন্ধপ রূপবতী, ইহার 
কিখিৎি সন্গংদ প।ইলেড আংঙ হন থাকিবে না-যেরূপে হউক 
উন্মীলাকে হরণ করিরা লইবে ৮ কগ্ঠানাত্র-প্রাণা রাজমহিষী 
সরল শেষে ভাস্মভনা। করিবে ২ মহারাজ অপমানে যবনম্প শ 
হঈবাব পুর্দে প্াণভ্যাগ করিবেন * যবনেরা আমাকে যন্বণা 
দিয়া বিনাশ বকিবে ২ ইন্দুনাপ তখন যেকি করিবে ? তাহা, 
স্তির করিতে পাহ্বিতডি না। প্রজৈকদদ্া। পুলপরায়ণা 
প্রিয়তমা পরিমলা শেবে বিষপান করিবে । | 
মিরাটের শেপ জব আনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি-1 
খধ 
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ভবিষ্যতে মিরাটের যে এইরূপ অচিস্তনীয় ঘটনা সহসা উপ- 
স্থিত হইবে, তাহা! কে ভাবিয়াছিল ; শারদীয় শশধরের বিন! 
মেঘে দেহ আচ্ছাদিত হইবে, ইহা শ্বপ্লের অগোচর । ফলে, 
এখন মহারাজের কাতরতা দেখিয়া আমি অস্থির হইয়াছি। 
প্যবনসৈন্য সকল মিরাট আক্রমণ করিবার পৃর্ববে একবার ইহার 
* বিশেষ প্রতিকার ভাবিরা রাখিতে হইতেছে; মিরাটে এমন 
বিশেষ কেহ যোদ্ধা নাই, মহারাজ্েরও এমন কেহ বিশেষ 
আত্মীয় অভিভাবক ও এমন স্থঙ্গৎ কেহই নাই যে, এইভীষণ 
অত্যাচারের বিকট মুর্তি দিগন্ব্যাপিনী জানিয়াঁও তাহার প্রতি- 
কার চেষ্টা করিবে । 
কোন হিন্দু রাজ বিরুদ্ধ হইলে তাহার উপায় আছে? যুদ্ধ 
করিতে ন! পারা যায়, হটাৎ সন্ধিগ্ছত্রে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা 
খাকে; শেষে ক্ষম! প্রার্থনা করিলে তাহাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার 
হয়। এ কালসর্প নদৃশ, ঝুঁটিলজদয়, করালমুস্তি যবনসআাটের 
আজ্ঞাবহ কর্মচারীরা ক্ষমা প্রার্থনা শুনিবে না; অসারহৃদয়ে 
সাব কথা স্থান পাইবে না; মরুভূমে কল্লৌলিনীর ফলরব কখন 
উথিত্ হইবে না; অতাচার ভিন্ন ভাল কথা কহিবে না। 
ন্চিম্ত এই সময় আমিও যে মিরা পরিতাগ করিয়া কোন 
কূপ উপায় করিতে সযত্ব হইব; কিছুদিন যে ছগ্মবেশে দেশ 
_ ভ্রমণ করিয়া আত্মীয় সংগ্রহ করিব, তাহাতেও বিষম বিভ্রাট । 
জয়পুরের যোধপুরের মহারাষ্ট্রের মহারাজারা সকলেই মহা 
বাজ সত্যনাথের প্রণরস্থত্রে আবদ্ধ আছেন সত্া,কিস্তু তাহারাও 
“ই অত্যাচারে শঙ্কিতচিন্ত । “বারাণসীর মহারাজ প্রতাপ-. 
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সি'হ মহারাজের বিশেষ আত্মীয়। বহুকালের পুরাতন 
সম্বন্ধ, এই ঘটনা না ঘটিলে অত্াক্পদিনের মধ্যেই আবার 
পরম্পরা বৈবাহিক সঙ্বন্ধস্থত্রে মালার মতন গ্রথিত হইতেন ? ম্া- 
রাঙ্গের কন্যা উন্মীলার সহিত প্রতীপদিৎতের পুল্র আদ্িতা- 
সিংহের বিবাহ হইত । এই উপলক্ষে হতভাগোর পুত্র ইন্দু- 
নাথের সহিত মহারাজ প্রতাপসিতের কন্যা রণলতারও বিবাহ 
হইত ।” এখন সে সমস্ত কথা স্বপ্নের মত অলীক হইতেছে। 

গিজনীর অধিপতি যমনসম্রাট, মামূদ, যদিচ এখন ভারতে 
চিরস্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাঈ,কিস্ত আধিপত্য 
বিস্তার করিতে বিলম্বও নাউ । পঞ্জাব হইতে এই মধ্য ভারত- 
বর্ষের সমুদয় প্রদেশ তাহার আজ্ঞা পালন করিতেছে । রাজ- 
পুতনার শিবকেশরী এবং মহরাষ্ট্রীধ রাজ! অজুনসিংহ তাহার! 
অনেক কৌশল করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ক্ৃতকার্ষ্য হ্ুইতে 
পারেন নাই । 

আমিও “সোমনাথের মোতস্ত ভগবান বিমলাচাধ্যের নিকট 
শুনিয়াছি ত্বেভারতে আর আনন্দ ঘটিবে না, এখন যবনদের 
সমর 'অসিয়াছে । যেবাক্কি ধর্ম আশ্রয় করিবে তাহারই 
মঙ্গল, তাহারই অদৃষ্ট প্রসন্ন । তাহার পর তিনি আমার দৈহ্ঠিক- 
লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, তুমিও প্রকারান্তরে * 
এ ধর্ম আশ্রয় করিবে ।” | 

এখন আমি এই বিপদ্‌ সময়ে ভগবান্‌ বিমলাচার্ের নিকট; 
পরামর্শ করিয়া গোপনে মামুদ্দের অভিসন্থি জানিবার জন্য দেশ 

, দেশান্তরে গমন করি। ইন্দুনাথ মাপাততঃ আমার স্থলাভিষিক্র 
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হভইয়। মিরাট রক্ষা! করিতে থাকুক । আমি এখন সোমনাথের 
মন্দিরে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থান করি । 
বাইবার পুর্বে একবার রাজভবনে গিয়া সকলের সতিত সাক্ষাত 
রা কর্তব্য ] 


পপ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


( অপূর্ণ আশা) 


“তন্মির্পায়াঃ সর্কে নঃ ক্রুরে প্রতিহত ক্রিয়াঃ | 
বীর্ধ্যবস্েটীষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে ॥৮ 


মিরাটের অধীশ্বর লোক মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন শীঘ্বঈ 
তাহার ফল দর্শন করিতে লাগিলেন। মামুদ যদিও (১০০১খুঃ) 
হইতে ছুই চারিবার ভারতে আসিয়া অত্তাচার করিয়! গিয়াছিল 
সতযা, কিন্ত তাহাতে মামুদের সম্তৌোষ কিন্ব' অক্রল্য স্থথভোগ ভষ 
নাই; মনোরথ পুর্ণ হয় নাই ; আধ্যবর্তবাসী নৃপতিদেরও শঙ্গ 

* নিবৃত্তি হয় নাই। 

ক্রমশঃ পঞ্জাব হইতে বারাপসী পর্য্যস্ত সকল লোকেই মাম 

দের বিক্রমে, প্রভাপে, অত্যাচারে সর্বদাই কম্পিত। সমরে. 
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কৃতান্ত তুল্য রপু নার অধিপতি শিবকেশরী যখন সমন্তডা 
সৈগ্তনানন্তের ৮5৯ পরাস্ত হইরাছেন, তথন বিনা যুদ্ধে যে 
আমন! পরাস্ত হ" 1.5 ইহ স্ব'কার কঙ্গিতে হইবে। যদি আমার 
পুল ধ/কিহ /গ্ত হৃপভিরা একতাহ্তে বধ হইরা। 
গতিকারের তেই 'রিত, ভব একদিন যুদ্ধ করিব বলিয়া 
মনের কতক ক্ষে,5 বারন করতাম 


২ 


১2. শত 
চেখে ৩৭ 4/ 


কি 


শে 


সমন্তবুশাত 5. আনি ও পুনুখরর্শনে বক্িত বাজরা 
আনির। দেহ অ ১ কয়া, নৈহ্ধবংথ ও অতি জল্ল 
আনম্মীয় স্বজন ৫. রাশির ।তা ৫ ১হহ নাই । ভবে আর রঙ্গ 


পাইব কিক্রলেঠ ₹.১ আন বকটিবাজ আশা কোথ।র 2 তবে, 
আর চিবগে বব ১ অঙ্ক গ।াকবে 2 হখে আর আযা- 
দের অবগ্তন্তীত, 7 2 5৪ অনুনয় কটাঠভন্ত কিকধণে 
সফল বান্ির 5১ -হম।ন থাকিবে? রব 
এক শুলনাথ 1272 ।কস্থু শি শুনাথ কি কমিবে 
বুদ্ধ” 27 আবনরন।র সভাখনা অতি অপ । স্বণ 
প্রতিমা উন্টাল।তে এ এর।2 যত উসনাত নুবা ভাবনার বিবধ 
র কিছুই নাহি জম্রপম। তনরতক অকাতরে বে বখনহন্তে 
৮ হ "১. গেহ চিশ্ব।হ এন বণবতী 5 মেই চিন্তা- 


হ, দেই আপন।নবভির গঠাশব। টি] 


তু 


কীটে দেহ জা ৫ বু 


ঞ। 
৫৭ 


স্ঁ লিঙ্গরাশি সাদ “দহ দ্ধ করিততছে। 
ইন্দুলাথ সকল অ শে শুত্রনাথের মোন লাভক বিচে 5 
ঁ 


সভা, তথাপি তে কনক প্রক্কতি বাস্তবিক বালক উন্ুনাপুকে 
দেখিলে মনের য। হয অগন।ত হর -ত্গংরসৌচ্ছনম ব। ক.এ 
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চয়__বক্ষে রাখিতে ইচ্ছা! হয়__-তাহার উপমা-বহিভূতি মুখারবিন্দ 
দর্শন করিলে ব্বর্গীক় সুগভোগ করা যায়__বসস্তকীলের যাবতীক্ব 
কৃঙ্থমরাশি ত্রবস্থানে দর্শন করিলে যেরূপ প্রীতির উদয় হয়, 
সেই প্রীর্তির একমাত্র আধার ইন্দুনাথ। এখন শৃরনাথ 
আদিলে যাহা হয়, একটা পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিতে 
হইবে । ৃ 

হটাৎ স্মরণ হইল, “প্রতাপসিংহের পুত্র আদিত্যসিংহের 
সহিত উন্নীলার বিবাহ সঙ্বন্ধ করা হইয়াছে । তৎকালে বারা- 
ণসীতে চন্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে পুরশ্ঠরণ করিবার জন্য জয়পুরের 
মহার।জ। বিজয়নগরের মহারাজা, যোধপুরের মহারাজ এবং 
কাশ্মীরের ও দাক্ষিণাত্যের মহারাজা-প্রতৃতি আর্ধ্যকুলধুরন্ধরের! 
উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহারা ষণ্যবন্তী থাকিয়! এ কথা উপ- 
স্থিঅকরেন, তখন মামুদের এতদূর আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই।” 

প্র কথা উখ্বাপিত হইবার পর স্থচতুর শুরনাথ ুকীশল্র 
করিয়। ইন্দুনাথের বিবাহ সম্বন্ধ স্ভির করেন। ইন্দুনাথ তখন 
বারাণসীতে থাকিয়া লেখা পড়া করিত; ইন্দুনাধ অত্য্ত 
স্পাত্র, সুতরাং মহারাজ প্রতাপমিং5 একসঙ্গে কন্তাপুত্র, 
উভয়ের বিবাহ দিতে অঙ্গীকৃত হয়েন।” 

এখন দেখিতেছি যদি বিবাহ হইয়া যাইত, ভবে একজন 
সহায় হইত এবং বর্তমান বিপদের কতক অংশে প্রতিকার- 
*হইত। তখন শুনিয়াছিলাম, “প্রতাপসিংহ অপেক্ষা রাজ- 
তনয়া রণলত। যেমন বিদ্যাব্তী, আবার যুদ্ধবিদ্যায় ততোই- 
খিক পশ্ডিতা ও ততোহধিক সুচতুরা। আহা! ভাগ্যদোষে কিছু 


রণলতা। ৯৯ 


দিন যে আনন্দে কালাতিপাত করিব মনে করিক্লাছিলাম, : 
ভাহ] ঘটিল না, এ জীবনে টিয়া উঠিল না।” 

যাহা হউক, র্যজ্যচ্যুত হইবার পুর্বে, মানে মানে, কন্ঠ 
পুত্র লইয়া, নয় ভিক্ষুকের বেশে বনে বনে, অনাহারে, কখন 
গিরিকন্দরে বাস করিয়া সময় অতিবাহিত করিব তথাপি 
কন্তারত্ব বিসর্জন দিতে পারিব না। 

উন্মীল। যেরূপ বুদ্ধিমতী--যেরূপ রাজনীতিকুশল1-তাহাতে 
তাহার সঙ্গে কোন তর্কও করিতে পারা যায় না। মহিষীর 
সরল হৃদয়ে যে, এরপ মর্শাস্তিক, রক্তশোষক, অস্থিভেদী কষ্ট , 
হইবে তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। & 

আমিও এখন কর্তব্যবোধে অক্ষম, রাজকার্ধ্য পর্যালোচনায় 
অশক্ক। এখন আমার বনে যখইবাঁর সময় উপস্থিত__ঈশ্বরচিস্তায় 
নিমগ্র থাকিবার সময়-_কিস্ত কপালে স্থখ না থাকিলে বজীব- 
নের আশা ভরসা থাকে না। শূরনাথের পরামর্শে বর্তমান 
বিপদের আগ্ড প্রতিকার হইবে কি না ? তাহাও চিস্তা করিয়। 
বুঝিতে পারিতেছি না; অথচ শৃরনাথের পরামর্শে উপকার 
না হইলে, সপরিবারে হুর জলমজ্জনে, উদ্বন্ধনে, নয় বিষপানে, 
কিম্বা অনলশিখায় দেহত্যাগ করিতে হইবে । 

এইবপে প্রাণত্যাগ করিয়া রক্ষা পাউত্তে হয় তাহাও ভাল, 
তাহাও আমার সর্বাংশে স্থন্দর; তথাপি মামুদের শরণাপন্ন 
হইব না; তাহার পাপিষ্ঠমুর্তি দর্শন 44ব না) তাহার অমত- 
মিশ্রিত বাক্যেও তৃপ্ত হইব না; ঈশ্বরের নান স্মরণ করিলেও ০স 
, পাপের ক্ষয় হয় না; বিষবৃক্ষের মূল হইতে ক্ষন্ধ/ শাখা) পত্র, 


২০৭ রণলতা 


মুকুল, পল্লব, অন্শেষে ফল পব্যস্ত যে সমুদন্ন বিষে পরিপূর্ণ 
তাহার জন্য কাশারও সঙ্গে তর্ক করিতে হইবে না; তাহার 
গঁমাণের জন্ট সার আনগ্ত ₹ও হইবে না । ূ 

যবনজা£ত7 স.প্য কেহই ধাশ্মিক নাই | এই পৃথিবীতলে 
অনেক জাঙ ঘ€ণ আঁ. তাহারা সকলই সমান । সুতরাং 
মোগল, পাত 7 হত জঅবঞ্জ যবনেরা আমার সেই পর্বি- 
মাণে অভ 557 পল শির্ধ জা কলুষতচিন্ত। 

মাসদ, দস ২ এছ) তর কোন নুপভিপ্ন সহিত বপন 
€কান নত) বি ত।11 বন্ধু খাকিতল ষড়যন্ত্র করিয়া পাছে 
তাহার ৮. £ 25 দক সতত 7 ফাহত। রুষ্ট ইল অথবা 
আমাল 7 জগ কল তাহাকে তখন হস্তে পাইয়া 
কারাদ 9 কি তি পর বাত হাহ মে ভারত 
বয় কোন মি ১ চহিত কাহার বন্য নুহ এবং খন 
সম্রাটের বুদ হব নয়। 

আমন 50 আপন (াদ। ম।যুদ অতাল্পকালের মধ্যে 
অবশিষ্ট ও 211 হ5ত-তশ কছিগভাকী উড্ভাইছরঠ কটি 
স্তস্ত সন্ত. ; ২17 ভাপ বিবয় এই কোন ক্ষত্রিয়, 
রাজার মনে দত শর ভশ্য তাহাতে বিরাগ জন্মিল নাঃ 
আর্ধাশেশি-হ ১ম এ শাণিতের পরিচয় দিতে ইচছো 
হইল ন;। * 
. শুবনথ পি: ব) বলেরাছিল দে ভাহাই করা ফর, হবে 
আপাত ভ£ স,'187 15, কিন্ত বিপন্ুক্ত হইতো পারিব না। নাই 
পারি, একের? "51 নাহ ঘট, পতেও অল্পস্পালের মধ্যে 


রণলত। । ২১ 


স্থবিধা হইতে পারে ? এখন তাহাই মঙ্গল । সুতরাং সত্বর শূর- 
নাথের অন্বেষণে একবার চেষ্টা করি, তাহার পর জগদীশ্বর 
আছেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


-০০--- 


গিজনিপতি মামুদ | 
(উপায় কি?) 


“রাজ্যং স্বহস্থধূতদগ্ুমিবাতপব্জীম, 
নাতিশ্রমাপনরনার ঘথা শ্রমীয়।” 


মামুদ অতিবুদ্ধিমান্‌ এবং বিচক্ষণ সআটু। ঈনি (১৯০১ গু) 
অন্দে প্রথমে ভারতে প্রবেশ করেন । সবক্কিগিন জয়পালের 
সহিত যুদ্ধ” করিয়া যান। পরে পিতশক্র লাহোরের রাজ! 
এ জয়পালের সহিত মাষুদ প্রথম যুদ্ধ করেন। ভারতবর্ষীয় 
প্রধান প্রধান রাজাদের বশীভূত করিয়া, সময়ে সময়ে ভর 
দেখাইয়া, কাহাকে বা কারারুদ্ধ করিয়া, আপনার আধিপত্য, 
প্রায় সনস্ত ভারতে বিস্তার করিলেন মে প্রদেশ একবার 
অধিকৃত হইত, €সই প্রদেশে আপনার কন্দ্রচারী, আপনার 
লোক, নিযুক্ত করিতেন॥ ভারতবর্ধীয় যে রাঙ্তা পরাছিভ 
হন নাই, ভিনি নাখুদের ভরে সদাই শঙ্কিত থাকিতেন। 


২ রণলতা | 


মামুদ অতিশয় তেক্ন্বী, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিশক্কি-সম্পন্ন, এবং 
ধীর প্ররূতির লোক ছিলেন । সংস্কার বশতঃ যবন জাতির উপর 
হিন্দুদের ভক্তি, কিন্বা আন্তরিক শ্রদ্ধা, কোনও কালে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় না, এই জন্য লেখক মামুদের উপর শ্রদ্ধা করিত । 
কিন্তু যে বাক্তি মামুদের সহিত কোন কর্মন্তত্রে বদ্ধ হঈয়াভিল, 
এমন কি মৌখিক আলাপ করিতে পারিয়া ছিল,তাহার যবনধন্ধ 
অবলম্বন করিতেও মনে দ্বিধা হইত না । 

ফলে এতদূর স্মলৌকিক শক্তি না থাকিলে ভারতের উপর 
আধিপত্য প্রকাশ করা কখনই সম্থাবিত নঙ্চে। ভারাতের 
অনেক স্তানে ছর্গ প্রতিিত করিয়াছিলেন ; "আপনার লোৌক 
নিমূক্ত রাখিব! ছিলেন ; পঞ্জাব হইতে বাঁধাণসীর মধ্য কেবল 
আগরায় একটা তর্গ নিন্দ্নাণ করিয়াছিলেন, যে স্তানে ঘর্গ নিন্মীণ 
চর নাঈ, সেস্তানে ইসনিক লোক উপস্থিত থাকিত। ভারতের 
অনেক স্তানে যবন সৈন্য একন্রিত হইয়া নাস করি-ল; কার্ধাউপ- 
শক্ষে ভারতের অনেক স্থলে গিজনিপর্তির আফিস্‌ ছিল । ভার- 
তের অধিরুত যাবতীয় প্রদেশের মধো আগরা এবং লাভোর 
প্রধান কর্মস্থল ছিল । আনেক সময়ে সমাটের লাঙোরে আসিয়া 
কালাতিপাত কবিদ্ত হইত, কিন্তু অধিক দিন থাকিতেন না। 

সম্বাটের অনেক “মনাপতিসত্বেও ভারতরক্ষা করিবার সময়, 
আপনিই টৈনাপত্তো নিপুক্ত তইতেন | ভারতে যুদ্ধ করিবার 
সময় আপনিই বাজ? আপনিই সেনাপন্তি হইতেন, কাহারও 
উপর সৈনাপতোর ভার দিয়া সন্ুষ্ট হইনেন না| তবে সেনাপতি 
আবুল ৭ উপলক্ষ মার ছিল। কখন কখন আপনার প্রধান 


রণলতা । ৩ 


বেগম, কিশ্বা বাদসাজাদী, ভারতে আসিয়া বাস করিত। 
লাহোরে থাকিবার জন্য উত্তম বাসস্থান ছিল। অসৃর্যযম্পশ্তা, 
বাদসু! মহিলাগণ ভারতে থাকিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত। 

ভারতের অনেক স্থান অধিকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
তাহাতে গিক্রনিপতির আন্তরিক সুখ কিম্বা মনের বিশেষ সম্তোষ 
জন্মে নাই । কারণ, নৃপতি সন্তষ্ট হইলে উন্নতির সমূলে উদ্ুলন 
হয়, ইহণ প্রাচীনদের চিরসিদ্ধান্ত মত। গিজনিপতি তাহাতেই 
সন্তষ্ট থাকিতেন না, বরং উৎসাহের সহিত একদেশ জয় করিবার 
পর অপর দেশ জয় করিতে সমুৎ্স্ুুক থাকিতেন। ভারতের 
যাবহীয্ প্রদেশে আপনার আপ্িপত্য বিস্তৃত হইবে; ভারতবর্ধীয় 
বৃপতিরা অবনতনস্তকে জয় ঘোষণ] করিবে ) মুক্তকণে কীর্তিবাদ 
করিবে; গিজনিপতির ইহাই একান্ত বাসন] ছিল। ইহার জন্য 
গিজ্জনিপতির রাত্রে নিদ্রা হইত না, সময়ে আহার হইস্ না, 
সময়ে কোন কর্ম্মই হইত না, কেবল তাহার উপায় চিস্তায় অহ- 
রহ নিযুক্ত থাকিতেন। 

গিজনিপতি কখন দূত সাঞ্জিয়া, কথন ফকিরের বেশ 
পরিরা, দেশ দেশান্তরে গুপ্তবেশে পর্যটন করিতেন । ভারত- 
বীর নৃুপতিদের অভিসন্ধি কিম্বা কোশল জানিবার অস্ত সময়ে 
সময়ে অনেক তোৌশল বিস্তার করিতে হইত ॥ 

সম্রাট শান্ত বিদ্যাবিশারদ লোক ছিলেন। ধিদ্যার প্রভাবে 
অনেক আভ্যন্তরীণ বিষয়, অনেক অপ্রকাশ্ঠ বিষয়, সহজে" 
বুঝিতে পারিতেন | যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিন্বা যাহা! ঘটিবার 
নয়. তাহা মামসচক্ষে ্ষণকাল চিন্তা করিলেই জাঁনিতে পারি- 


২৪ রণলত। | 


তেন। ভারতবর্ধীয় নৃপতিদের সৈন্যসংখ্যা কত? বাধিক আস 
কত? কতদূর পর্য্যন্ত স্বস্ব রাজত্ব? এই সকল বিষয়ের অণুমাত্র 
অনুসন্ধান পাইলে তাহার মন্্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন ; অথচ 
সেই মর্ষ্ের বশবর্তী হইয়! কাহার সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করিতেন ; 
কাহার সহিত যুদ্ধে উদ্যত হইয়াও ক্ষান্ত থাকিতেন । 

গিজনিপনত্ির পঞ্জাবে রাজপুত শিবকেশরী কিম্বা মহারাষ্ট্ীয় 
অঙ্ঞুনসিংহের সহিত অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই 
সকল বুদ্ধে বিশেষ কললাতত হয নাই, বিশেষ উপকার দশে 
নাই, এঈ নিমিস্ত ছই চারিবার বুদ্ধের পর পঞ্জাবযুদ্ধে ক্ষান্ত 
হইয়া, বিলাসপ্রির, কর্তব্যবিমুড়, মধ্যভারতের নৃপতিদের সহিত 
যুদ্ধ করতে বাননা হইয়াঁ ছিল; যুদ্ধ করিয়া অনেক উপকার, 
অনেক ফলও ফাঁণর| ছিল। 

শম্নাট জানিতেন, রাজত্ব করা নিতান্ত ছুরহ ব্যাপার, - 
“কথন শোণিত দশন, কথন প্রেমালিঙ্গন, কখন অসির কন্‌ ঝন্‌ 
শন্দ. কথন শান্তমুডি জলববের মত নিস্তন্বভাব, কখন চাতৃর্ষ্য, 
কধন বাজ্ঞবন্ধ্য বির মত অক্পউচিন্ব, কথন €বীর্ধধন্মাবলম্বন, 
কথন অহর্যাম্পপ্তা রমণীর বাহুলতা1 ধরিয়া পীড়াপীড়ি, কখন 
সাধু, কথন দন্থা, কথন ধারাগ্রগণ্য, কখন হিংঅকের চুড়ামণি” 
' এইন্প উভম্নধিধ ভাব দেখাইতে হয়। 

'এইব্পে কিছু কাণ গত হইলে সম্রাট. মনন করিয়া ছিলেন, 
- শর হবর্ধীয় প্রধানং নৃপতিদের সহিত একটা সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ 

হওধা যাইবে । ভারতবাসী বাজার! যেরূপ তীর স্বভাব,. যেরূপ 
বিলাসপ্রিয়, ' যেরূপ রণকাধ্ে অপু, ইহাতে বিনা যুদ্ধে কোন 


রণলতা।। ২৫ 


রূপে কৌশল করিয়া নৃপতিদিগকে বশীভূত করা বাইতে পারিবে। 
আমিও এক্ষণে পৃর্বাপেক্ষা ভারতের অনেক ভাবগতি জানি- 
যাছি,। তবে অন্যায়-আচরণে নৃপতিদিগকে ক্রুদ্ধ করা নিতাস্ত 
অন্তায়কাধ্য। এখন আমার প্রধান নেনাপতি আবুলণী। গিজনি 
হইতৈ ভারতে আসিলে এইরূপ নিয়ম প্রচার করিয়া দিব-- 
“যিনি আমাদের অভিপ্রেত অভিসদ্ধি জানিতে পারিয়! 
অগ্রাহ্হ করিবেন, কি তাহাতে অসন্মত ভইবেন, অবিলম্বে 
তাহার শিরশ্ছেদ কর! হইবে” এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বেগমের 
অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
০0০ 
( অন্তঃপুরে রাজসভ। |) 


*ৰজ্বাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুস্থমাদপি । 
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কে হি বিজ্ঞাতুমর্থতি ॥৮ 


মিরাটের অধিপতি মহারাজ সত্যনাথ, মামুদের অলোক- 
সাধারণ আধিপত্য. ক্রমশঃ ভারতের যাবতীয় প্রদেশে 
গ 


২৬ রণলতা | 


বিস্তৃত হইবার উপক্রম হইলে, বিষঞ্রবদনে. সজলনয়নে, অস্তঃ- 
পুরে বসিয়া রহিলেন । সম্মুথে শূরনাথ, ইন্দুনাথ, যথাযোগ্য 
আসনে উপবিষ্ট । মহিষী সরলা উন্মীলার সহিত একাসনে 
অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন । কাহারও মুখে বাক্য নাই-- 
সকলেরই মুখে মনের অভি-্রায়ব্যঞ্জক, নিরানন্দ, ম্লানিভাব 
সম্পূর্ণনপে লক্ষিত তইতেছে । কখন কথন হৃদয়ভেদী দীর্ঘ- 
নিশ্বানের ধ্বনি সমুখিত হইতেছে । মধ্যে মধ্যে আঃ! উঃ! 
উত্যাদি শোকের চিহ্ক প্রান্থ সকলের মুখে বহিগত হইতেছে । 
এমন সদয়, ইন্দুনাথ, ক্ষহাঞ্জলি-পুর্র্বক, গম্ভীরম্বরে বলিয়া 
উঠিল, বিপদে ধৈর্যা ধরিতে না পারিলে, কোন প্রতিকার নাই । 
একান্ত অধীরভাব, কিন্বা কাঁতরতা মহতের চিহ্ন নয়। অই দ্িক- 
পালের অংশে জন্মগ্রহণ করিনা প্রকারের সমর সত্বেও, হাভ- 
তাণে কালক্ষেপ করা কেবল ভীরুতার কাধ্য । বিনা যুদ্ধে, 
দেবোপভাগ্য মিরাউ যে, যবনের দাসত্ব করিবে, ০ চিস্তাই 
জদয়ে আসে না ॥ যখন আপনারা উদাসীনের মত বসিয়া 
রভিলেন, যবনের সহিত যুদ্ধকরা অগ্রতিবিপেয় ভাবিয়া 
নিশ্চিন্ত রহিলেন, তখন এই হতভাগ্য, একাপ্ত অধীর হইয়] 
আপনাদেরও শিক্ষা দিতে প্ররন্থ হইয়াছে । 
আমি জীবিত থাকিতে মিরা যবনের অধীনতা। মস্তক 
দিয়া বহন করিবে, তাহা আমার দেহের বিন্দমাত্র রক্ত থাকিতে 
কখন সহা করিতে পারিব না । আপনারা অশীববাদ করুন, আমি 
অকাতরে যুদ্ধে যাত্রা করি এবং কৃতার্থ হইয়। পুনর্ববার প্রীচরণ 
দর্শন করি ।" 
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“শৃরনাথ, পুত্রের সহাসপূর্ণ, গম্ভীর, তেজস্বী, বাক্য গুলি 
গুনিয়! বলিলেন, ই! মিরাটের মঞ্ত্িপুত্রের মত কথা হইয়াছে । 
এখনু মহারাজের এবং এই মাতৃকল্পা মহারাণীর চরণধূলি মস্তকে 
করিয়া শীস্ত যুদ্ধে যাত্রা কর” । / 

সত্যনাথ, ইন্দুনাথের স্ুৃধাপূর্ণ বাকো, চমতরুত ও সন্ধষ্ট 
হইয়! বলিলেন, বাবা ইন্দুনাথ ! দীর্ঘজীবী হও। 

“মভারাজার কথা অবসান হইলে, উন্মীলা, জলদগন্ভীর- 
বাকো কহিতে লাগিল; আমার প্রগল্ভতায় আপনারা জ্ুদ্ধ 
হইবেন না-এলজ্জাত্যাগ করিয়], উদ্ধত স্বভাবের মত, যাহা 
কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছি, তাহা কেবল 'অধীরতা, এবং 
কাতরতার চিহ। 

গিজনিপতি, এইকালেরন্মধ্ো, প্রায় তিন চারিবার ভার- 
বর্ষ আক্রমণ করিয়াছে । প্রত্যেক বারেই কৃতার্থ ভইয়াছিল, 
অতএব, ভাহার পরাজয় বাসনা নিতান্ত অসস্তব। ভাবভবর্মীয় 
কোন রাজা তাহার ৰিকুদ্ধে অস্ত্র পরিতে সক্ষম নয়। কিন্ধ 
ক্ষত্িয় রক্ত যাহার দেহে, অদ্যাপি উ্ণভাবে প্রবাভিত ভয়, 
হাবাও কি সাহসে শুগালের মত ঘবনের দাসত্ব করিঠে 


4%/ এ 


স্ষুক। 
বেনূপ অত্যাচার করিয়া, মামুদ গুজরাটে রাজপুত শিবকে- 
শরীর সচিত নুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিরাছিল, তাচা স্মরণ 
করিলে ভৎ্খকম্প হয়। ভবভয়নাশক ভগবান্‌ ভবানীপতির মে * 
স্থানে মন্দির ছিল, এবং ভগবান্‌ যেস্তানে সোমনাথ 'বলিয়া প্রতি- 
». ষ্টিত ছিলেন_সেই দেবনৃণ্তি উত্তেপিত করিয়া স্বীরক, মণি, 
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মুক্তা-প্রভৃতি, অমূল্য রত্ব সকল, দেবদেহ হইতে বাহির করিয়া 
লইয়া, গিজনির কোষাগার পরিপূর্ণ করে। দেবশরীর গিজ- 
নিতে প্রতিষ্ঠিত করে-চন্দনকাষ্ঠের দ্বার, গিজনীর শোভা- 
বুদ্ধি করিতেছে_-সোমনাথ এখন অনাথ, নিরাশ্রয়, সম্পূর্ণ 
বিপদাপন্ন । 

শূরনার বলিয়া উঠিলেন, মা উন্দীলে! সমস্তই বিদি 
আচি-সমস্তই আমার চক্ষের উপর ঘটিয়াছে__যাহা ঘটিয়াছে, 
তাহা সমস্তই সত্য-_কিন্ত গ্রতিবিধান কি কোপে সাধিত ভয়? 
প্রতিকার চেষ্টা কি আক্ষেপে নিবৃত্ত হয়? সহকারবৃক্ষ, মুকু- 
লিত না হইলে, পিককৃজন শ্রবণ গোচর না হলে, বসন্ত- 
কালের অনুমান হইতেই পারে না-_মামুদ, যতবারই কেন 
ভারত আক্রমণ করুক না; আমাদের সহিত তাহার একটা 
যুদ্ধ “উপস্থিত হইবে; তবে সে যুদ্ধ কোন্‌ সময়-_ণীঘ্ব কি 
বিলম্বে-হইবে কি না? কোন্‌ রাজার সহিত.এবং কত দিনে ? 
তাহা বলিতে পারি না” 

সতানাথ বলিতে লাগিলেন-যত দিন না খকোন ঘুদ্ধ 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; তন দিন গুপ্রবেশে, কার্ধা সাধনের 
জন্ত, কখন বা যবনবেশে, পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবত্তী যাবতীয় 
প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের গৃঢ়মন্ত্রণা, গুপ্ত সন্ধি, অনুসন্ধান 
ফরাই এখন আমাদের সৎপরামর্শ। তাহা করিতে পারিলে, 
পরিশেষে অবস্তান্তাৰী যুদ্ধেরও অনেক উপকার দর্শিবে। তাহা 
ভিন্ন কান্তকুজ প্রদেশে কিন্বা গুজরাটে, কিন্বা মহারাষ্ট্রে যে সমস্ত 
প্রদেশে তাহার একবার যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল, সেই সমস্ত প্রদেশ- 
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বাসী বীরপুরুষেরা এখন কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে? মামুদের 
নামে তাহারা সন্ধষ্ট কিনা? পুনব্পার যুদ্ধ করিতে তাভারা 
অদ্রিলাধী কি না ৫ এখনই ব! তাহাদের অভিপ্রায় কি? ক্ষতিয়- 
শোণিত সত্যভাব অবলঘ্ধন করিয়াছে কিনা? এই সমস্ত 
বিষরের তত্ব লইতে পারিলে আমাদের ভবিষাতে মঙ্গল ঘটতে 
পারিবে । 

শূরনাগ রাজার বাকা-অবসান হইলে ক্গণকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া বলিতে লাগিলেন,-বুক্তিনঙ্গত গ্ভাঙ্ঞা আমার মস্তক 
ধানা। কিন্ত আমার অবিদামানে কে মিরাট রক্ষা করিবে ? 
ভটাৎ মামুদের কোন দূত আমিপে কে তাহার সঠিত সেইবপ 
উত্তর দির তাভার অভিপ্রেত সঙ্গিছতে শিনদ্ধ হইবে? কিছ 
হটাহ নিরাট আক্রনণ করিলে কে ভাভা নক্ষা করিবে % নচেৎ, 
আমার ঘাইতে এক ভিনাদ্ধও অনিচ্ছা নাহ । * 

ইন্দুনাথ আঅিবাগ্রভাসহকারে বপিতে লাগিল_মামি 
যতক্ষণ জীবিত থাকিব, ততক্ষণ গিরাটের তৃণপর্যান্ধ 
অন্ন করিরা কেহ অপচয় করিতে পারিবে না। তবে আম।ব 
অপায় হইলে রাজতনয়! উন্মীল। ক্ষণকালের জন্য মিরাট বঞ্া 
করিতে পারিবেন । তবে মিরাটের সৌভাগ্যস্থ্মা অস্তসিত হইলে 
যখন ঘোর শোকতিমির আসিয়। উপস্থিত হইবে, তখন কে? 
আর কাহাকে রক্ষা করিবে? কে আর আধ্বায়তা দেখাইবে £ 
তখন জানিবেন_-আমর] বাচিব না-আদাদের আশা ভরসা" 
সমস্তই সমাপ্ত হইয়াছে_-এথন আনার বিনীত প্রার্থনা-্-যাত। 
উল্লিখিত হইরাছে, তাহার না কোন ব্যতিক্রম কটে ? তাহাতে 
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'আর না কোন দ্বিধা জন্মায়? এখন সকলেই স্বস্ব কর্তব্য কর্মে 
সমত্র হইয়া নিযুক্ত থাকুন, সযন্ধ থাকিলে আশু শুভফল দৃষ্ট 
হইবে, নতুবা উপেক্ষাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিরাট একবারে 
রসাতলে নিমগ্র হইবে । 

এই কথার পর অন্তঃপুন্নের রাজনভা ভঙ্গ হইল এবং সক- 
লেই কর্তব্য কর্মে অপরাস্মখ রহিল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


(মলিনা-রণলতা 1) 


“লতামূলে লীনেো৷ হরিণপরিহীনো হিমকরঃ 
স্বরন্তারাকার। পততি জলধারা কুবলয়াৎ। 
ধুনীতে বন্ধুকং তিলকুস্থমজন্মা হি পবন: 
পুরদ্বারে পুণ্যং পরিণমতি কল্তাপি রূতিন£ 1” 


পাঠকবর্গ ! একবার মইস এই অপরিচিতা অক্পবয়স্কা 

* তেজস্বিনী কামিনীর সহিত পরিচয় করাইয়া! দেই । আপনা- 

দের সবিশেষ জানা আছে, কামিনীর চক্ষের জল একবিন্দু 

“পতিত হইলে প্রলয় উপস্থিত হয় ; কিন্তু এই বালিকা কামিনী 

দর দর ধারে, কেন এত চক্ষের জল ফেলিতেছে; বোধ হয় 
ইহা! সামান্ত ছঃখের চিহ্ন নে । 
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অনেক গ্রন্থকার, অল্প-বয়স্কা বালিকা কামিনীর রূপবর্ণন - 
স্তলে, উপমা, বূপক, উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ, অন্প্রাস প্রভৃতি 
অল্ঙ্কারে কামিনীর সর্বাঙ্গ সাজাইয়া মনের সঙ্কল্লিত চপ- 
লতার পরিচয় দিয়া মনের স্থখে আমোদ করিয়াছেন_-কখন 
ভারতবর্ষ নিমেষের মধ্যে ত্যাগ করিয়। চকিতের মধ্যে ইযু- 
রোপে গমন করিয়া, সেই দেশের পরিধেয় বস্ত্র, সেই দেশের 
প্রচলিত অলঙ্কার, সযত্বে আনিয়1 তাহার সম্মুখে উপহার দিয়- 
ছেন, ইয়ুরোপীয় বক্র, ইয়ুরোপীয় অলঙ্কার, ইয়ুরোপীয়বেশ, 
ভারতকামিনীর নয়নে ভাল ন! লাগিলেও গ্রন্থকার তাহাকে 
বলপুর্র্বক পরাইবেন, বলপুর্ব্বক সাজাইবেন, দেখ! গিয়াছে__ 
অনেক স্থলে শোভার বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়ে । 

আমাদের এই বিষাদিনীন দ;না, মলিনা, কানিনীর কোন 
পদাথে স্পৃহা নাই, যন্ত্র করিয়া সম্মুখে আনয়ন করিলে ও* দুরে 
নিক্ষেপ করিরা থাকেন) যাহার অলঙ্কারে রুচি নাই, তবে 
তাহাকে অলঙ্কার দিয়া কিরূপে সাজাইব? কিরূপেই বা 
আপনাদের, সহিত পরিচন্ন করাইর1 দিব? বিষন বিভ্রাটের 
কথা 

এই কামিনী বারাণসীর অধিপতি মহাবাজ প্রভাপসিতভের 
কন্তা নাম রণলতা ? বয়স পনর কি ষোল ভবে, গঠন 
দোহারা, কলেৰরের সমষ্টি দেখিলে, নাতিস্থপ, নাতিকুপ 
বলিয়া বোধ হয়।. দেহের বর্ণ ঠিক নির্বাচন করা বড় 
ছরূহু ব্যাপার ; তবে ছুগ্ধে আলতা মিশা ইয়1, এবং তাহাতে ছুটা 
চারিটা গোলাপের দল কাটিয়া, শেষে পরম্পরে দমুদয়পদার্থ 
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একত্র করিয়া, যে বর্ণ উৎপন্ন হয়, বোধ হয়, তাহাতেও 
রণলতার দেহের স্বন্ধপের কথা বল হইবে না; তবে দেহের 
বর্ণ উজ্জল; আশু-ভ্রীতিদায়ক এবং মনোহর । 

ফলে যখন যাহার দেহের স্বরূপ বলিতে পারিলাম ন, 
তখন মুখের সাদৃশ্ত কিরূপে দেখাইব? মুখখানি অতি স্থন্দর। 
চিবুকের উপর বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠের একটা দাগ রহিয়াছে, তাহাতে এই 
বলিরা বুঝাইয়া দিতে পারিব, বঙ্গদেশে কখন যদি কে 
জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখ দেখিয়া থাকেন, তবে একদিন 
রণলতার মুখের সার্ৃশ্ঠ ঘটিতে পারে? 

চক্ষু দুটী সরল, আকর্ণবিশ্রাস্ত, উজ্জ্বল এবং যেন ঢল ঢল 
করিতেছে-অন্ঠান্ত অবয়বের গঠন প্রণালী এই অন্তুসারে 
বুঝিতে হইবে । আকুতি গন্ভীর-_তৈজপ্বিনী_যেন কৌন গুঢ় 


চিন্তায় সর্বদা নিমগ্র! । 
আজ ফণিনীর মত দীর্ঘ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বান ফেলিতেছে_ চক্ষু 
তুটা সদাই কখন এপার্খে, কখন অপর পার্খে, প্রহরীর মত 
কফিরিতেহে_সন্মাথে কোধনিষ্ষাপিত, ছুই চারিখানি তল- 
বার ঝুলিতেছে_একখাঁনি কৌচের উপর খানকতক পুস্তক, 
' এবং লিখিবার উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে, একাকিনী--সন্মথে 
'কেহই নাই । 
রাজতনক্নার কিসের চিস্তাকাঁহার ভাবনা কেন মলিন- 
বেশ-_তাহা সহজেই জীন। গেল $ বহুক্ষণ পরে আপন1 আপনি- 
বলিতে লাগিল; 
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আজ কি ছ্ৈব, আজ্‌ কি বিপদ্‌, আঞ্জ বিপদের উপর 
বিপদ্--দাদা সদ্ধাই ভোগবিলাসী, পিতা বৃদ্ধ, মামুদের অত্যা- 
চার» মামুদের প্রতাপ ও আধিপত্য ভারতের সর্বত্র বিরাজমান ? 
মিরাটের সম্বাদও বহুকাল পাই নাই--এই হতভীগিনী একা- 
কিনী কি করিবে ? প্রজ্ৰবলিত সমরানলে বিনা সহায়ে কিবূপে 
ঝাঁপ দিবে ? মিরাটের সহিত যদি কোন হ্যত্রে আত্মীয়ত1 জন্মিত 
তবে যুদ্ধ কর্রবার একজন সহায় বাড়িত এবং যুদ্ধ করিবার 
বিশেষ সুবিধা ঘটিত। 

ভাবিয়াছিলাম-_দাদা যুদ্ধে অসম্মত হইলেও মিরা্টের 
সহিত যোগ দিয়া ও উভয় সৈন্য সমবেত হইয়া মামুদের বিরুদ্ে 
যুদ্ধ যাত্রা করিলে অনেক স্থবিধা ঘটিবে যুদ্ধে প্রাণতাগ 
হঈলে৭ তত আক্ষেপ গাবিত না-বপাল মন্দ বলিয়া কোন 
ফল কফলিল না-পিতা, দাদা "অপেক্ষ। আমার ভরসা অর্চদ ক 
পরিমাণে করিয়া থাকেন_ আমাকেই জোট পুলের মত ক্লে 
করিয়া থাকেন-_ রাজন ক্রান্ত কোন কথা উপস্থিত হইলে 
আমাকে ডক্ষাইরা] পাঠান এবং অনেক সময় আমার সহিনই 
বগা বার্তা হর । 

আমিও “এই বিপদের সময়ে কি্ূপে নিশ্চিন্ত গাকি ? কি 
রূপে উপেক্ষাবৃদ্ধি প্রকাশ করি? আমি জীবিত থাকিতে যবনের 
নিকট পিতা মাতার অপমান সহ হইবে না| সৈন্তসংখ্যা তত 
অপিক নয় বে বলপূর্ধক উৎসাহের সহিত কি তেজের সহিত 
যুদ্ধে যাত্রা করিব । অথচ দৈম্তস*খ্যা অল্প বলিয়! স্থির হৃদয়ে 

নিশ্চিন্ত থাকিতে ও পারিব না।” 
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“প্রাচীনদের সহিত মতেরও এক্য হইবে না--তবে এখন 
একবার গুপ্তবেশে মামুদের অভিসন্ধি জানিয়া আসাই সর্বতো- 
ভাবে কর্তৃব্য। তাহার পর উপস্থিত মতে ক্ষেত্রকর্শশ .কর। 
ষাইবে? মন্ত্রীর সহিত কিম্বা পিতার সহিত পরামর্শ করিবার 
পূর্বেই বারণসী পরিত্যাগ করা উচিত। মিরাটের সম্বাদও 
পাইতে পারিব, সকলদ্দিকেই মঙ্গল হইবে” এই চিন্তার অব- 
সানে একখানি পত্র জিখিলেন এবং দ্রতপদে গৃহ হইতে 
বাহিরে আসিলেন। 


বষ্ঠ-পরিচ্ছেদ। 


(চক্রীর-চক্র |) 


“উতৎপত্সাতেইন্তি মম কোইপি সমানধর্ম্মা, 
কালো হায়ং নিরবধি বির্পুলা চ পৃর্ণী ॥৮ 


শীতকাল অতীত হইয়াছে; এখন আর পশ্চিমাঞ্চলে তা- 
দৃশ শীতের প্রাছূর্ভাব নাই । পূর্বে হিমানীপাতে লোকের যেরূপ 
কষ্ট হইত, গৃহের চতুষ্পার্শে অগ্নিকুণ্ড জালিয়! কার্য করিতে 
হইত, পথদিয়! লোকজন কেহই চলিতে পারিত না, এখন 
আর সেরূপ মাই । এখন প্রক্কতির নবরূপে,নবভূষণে, নবভাবে- 
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জগত আলোকময় হইয়াছে। সকলেই কার্ষো উদ্যোগী, সকলেই : 
সত্বব, সকলেরই 'আত্তরিক কিম্বা দৈহিক অথবা বাহক জড়তা 
অপহৃত হইয়াছে । এই অঞ্চলে এই সময়ে, বাদসা, নবাব, 
রাজার! যুদ্ধ করিয়া থাকেন; ব্যবসারীরা এইকালে দেশীয় 
অথবা স্থানীয় দ্রব্যের রপ্তানী কখিয়া! থাকে; এইকালে রাজাদের 
বিপক্ষ রাজাদের সহিত চিরসঞ্জাত বিপক্ষতার অপনয়ন করিবার 
সদ্ধিহুত্র সংস্থাপিত হইয়া থাকে; রাজদুতের! এইকালে দৌত্য- 
কার্যোর কৌশল, চাতুর্ধয, সক্ষমতা এবং উন্নতি দেখাইবার জন্য 
দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিয়। থাকেন ; বস্ততঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল 
প্রদেশে শীতাবসনে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন হয়, সমস্ত 
উত্সা্িত কার্ধ্য সংসাধিত হয়। 

এখন চৈত্রমাস-_অল্প অন্ন শীতের অংশ আছে, রবির 
উন্তাপে পাস্থগণ ভাদৃশ করেশ অনুভব করে না; পিপানায় কাতর 
হয় নাঃ শ্রমজীবী মানবেরা অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত 
হয না, অল্পশীতল ও মন্থরগামী সমীরণ ব্ক্ষাগ্নের পলাশরাছি, 
পল্পবনিচয়, গমতি ধীরে ধীরে কাপাইয়া, ভেলিতে দ্বলিতে লম্পট 
পুরুষের মত, কথন অতি গম্ভীরপ্রকৃতি, কখন প্রফুল ধনকুস্থমের 
পরিমলসম্পত্তি হরণ করিয়] অপরাধী তম্করের মত ভয় পাইয়া 
সাধুর শরণাগত হইতে ও আপনার দোষ থণ্ডিয় বাইবে বলিয়াই 
মেন অপরের নাসিকার নিকটে উপহার প্রদান করিতেছে /' 
বনলতারাঙ্গি পবনভরে মৃছু মুছু ছুলিতেছে, কখন বালিকা * 
কামিনীর মত অপর বৃক্ষের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া আপনার 
চাঞ্চল্যবিস্তার করিতেছে । 
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এই স্থখের সময়__গন্তীরপ্রকৃতি, বীরত্বলক্ষণে উপলক্ষিত 
সাহসিক একজন বীরপুরুষ লাহোরের রাজপথ দিয়া! চলিয়। 
বাইতেছিলেন। আকৃতি স্থদীর্ঘ--গঠন বিভীষিকারসে নিমগ্ন 
নহে-_বাহুধুগল আজান্ুলদ্ষিত, দেহখাঁনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, 
কিন্তু শীর্ণ নহে--সর্বাঙ্গের সকল স্থলেই মাংস যেন পিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছে-_দক্ষিণবাহুর কক্ষগ্রাদেশে কোষনিষফাসিত শাণিত তল- 
বার ঝক্‌ মক্‌ করিয়া ঝুলিতেছে-__বামহস্তে গিরিবিদারক চর্ম 
বিষ্ণুচক্রের মত শোভা পাইতেছে-মস্তকে পাঁঞাবী উষ্তীষ, নর- 
পতির মস্তকে বিবিধ সঙ্গজ্জ্ল, হীরকাদি-অমূল্যমণিমণ্ডিত 
শিরোরত্বেরমত শোভা বিস্তার করিতেছে____বয়স চল্লিশ কিস্বা 
পঁয়তাল্লিশ, ইহা! দেখিবামান্ত্র অননমাঁন হয়। কিন্ত দেহের শৌর্য্য, 
কি বলবত্বা নিরীক্ষণ করিলে এব তাহা মনের সহিত ধারণা 
করিলে, এই বীরপুরুষকে যবাপুরুষ ভিন্ন আধা বযসী বলিয়া 
অনুমান কর! দুঃসাধা, শ্বাশ্রজাল পরিপক কিম্বা অদ্ধ পর্রিপক্কও 
হয় নাই__মুখে বীরত্ব, সাহস, তেজস্থিতা ভাসমান রহিয়াছে ; 
চক্ষু ছুটী উজ্জ্বল, তেজন্ী, যেন অগ্রিশ্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে 
মহৎ ব্যক্তির চক্ষু দেখিলেই জানা! যাঁয় যে, এই ব্যক্তি মহাবংশ- 
সম্ভৃত এবং মহাত্মা । 

পাঠকগণ! আপনারা কি এই বীরপুরুষকে চিনিতে পারিয়া- 
ছেন? যদ্দি পারিয়া থাকেন ভালই--না পারিয়া থাকেন 
তাহাও ভাল-কিস্ত আপনার! বিরক্ত হইবেন না? কেন না 
হঠাৎ অপরিচিতব্যক্তির সহিত আলাপ করা, তাহার নাম 
ধাম বিদ্িত হওয়া সভ্যতার বিরুদ্ধ । অতএব আমি ভরসা করি 
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আপনাবা সভাতার অগ্তররোধে এই বীরপুরুষের সহিত পরিচয় 
হইন না বলিয়া বিরক্ত হইবেন না । 

“বীবপুরুষ এইরূপে বহুক্ষণ রাজপথ দিয়া গমন*করিলেন 
সত্য, কিন্তু কাহাকে ও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। 
এই জন্তা “মনেকে এই বীরপুরুষের সহিত পরিচিত হইতে 
ইচ্ছা করিলেও বিদেশী বলিয়া ভরসা করিয়া কেহ কথা কহিতে 
অগ্রসর ভইল না এবং কেহই সাহসী হইল না।” 

অনেকক্ষণ গমন ক্রিরা লাহোরের কাঁলীবাঁড়ীন্ে আসিয়! 
উপস্তিত ভঈলেন । এখন সন্ধা! হইয়া আসিমাছে-পশ্চিমাকাশে 
রক্তবর্ণ মেত্ঘর প্রভ! দশদিক্ক আলোকিভ করির়ছে-_সকলে 
মাপনাপন কর্মে বাস্তভইয়া চলিতেছে সন্ধা সমীরণ মন্দ মন্দ 
বছিতেছে-_ পক্ষী সকল চীঙবগির করিরা আব্াাশপথে উড়িয়া 
বাইতেছে-_রাজকর্মরচাবী পুকষেরা রাজনিয়োজিতপরিচ্ছদে 
সঙ্ষিত ভইয়1! হন্‌ ভন. কখিয়া চলিতেছে _িচ্চপদস্ত রাজ কর্ম 
চারীরা শকটযানে, কেহ বা পদরজে, গভাভিমগে চলিতেছে 
শমজীবী উত্উরলোকেরা দলনদ্ধ হইয়া স্ফুদির সভিত গান 
শাউত্ত গাইতে চলিতেছে । 

ক্রমশঃ দেবাজ্ঞা পাইয়! আকাশ হউতে যেন িনিররাশি 
ভতলে অবতীর্ণ ভইল-_-_দৃরবন্্ণী ক্ষশেনী যেন টিমিরদেহে 
মিশাইতে লাগিল--স্কন্ধ, রুহ বৃহৎ শাখা, ক্রমশঃ পত্র সকল 
কেবল অন্ধকারে পরিণন ভষ্টল-_-জগন্েের পদার্থনিচয় অগ্ুশ্য 
হইল-_-আকাশে একটী দ্রইটী চারিটা করিয়া নক্ষত্রাবলী নন্দন- 
কাননের প্রশ্কটিত কদম্বকুদ্ুমাবলীর মত উদ্দিত হইল-_রজনী-এ 
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দেবী তিমিরবপনে অবগ্্নবতী ভদ্রকুলোহপন্না কুলকামিনীর 
মত জগতে পর্যটন করিতে লাগিলেন__সন্ন্যাসী, পরমহংস 
এবং দগুপারী কতশহ সাধুপুকষ কেহ বা রক্তবসন পরিধান 
করিয়া, কেহ বা ভক্মাচ্ছাদিত কপেনর হইয়া, কেহ বা মুস্তিত- 
মস্তরকে, কেহ বা কৌপীনবন্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা 
শতশত দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, দ্রতপদে 
মন্দিরের 'অশ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল । 

“ব্বীরপুকষ আনিয়া মুর্দিকার উপর ক্ষণকাল উপবেশন 
কিয়াছিলেন । বসিয়া হনে মনে সাত পীচ কতকিই যে 
শাখিলেন, তাহার কোন শাপা নাই এবং ভাশার কোন মুল 
নাই । ইতিমধ্যে মন্দিরের ভিহরে শঙ্খ কাহম্তধ্বনি উখিত হইল, 
সেই মঞ্চল মাঙ্গপিক বাদা রবে লোকের শবণেন্দ্িয় কষ্ট অন্ধু- 
শভবদ্করিলে৪ কিন্ত মুখে মানন্দের চিহ্ু প্রক্কাশ পাতে বিলম্ব 
ভইল না; েহ স্তবপাঠ করিতেছেনত্কিহ করভানী দিয়া নুভ্য 
করিতিছে_কেহ বেদপাঠ ঞ্রিতটে- কেহ দেবীর সহত্র নাম 
উচ্চারণ করিতেছে-_তাহার অনতিধিলম্বে বাদ্যধ্রবনি নিশ্তন্ধ 
হঈল-_লোকের কলরব শাস্তিভাৰ অবলম্বন ঝ্প্রিল--এখন 
অনায়াসেই জানা গেল যে, সকলেই আরতীর পর প্রদক্ষিণ 
করিয়া প্রণাম করিতেছে” 

ইতিমধো কুমুদবাঞ্ধব জগংকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতে 
আস্তে আস্তে পুর্বাকাশে উদ্দিত হইলেন । ভিমিররাশি তস্ক- 
ত্র মত দূর হইতে আলোক দেখিবামাত্র ভয্বে বনে ও গিরি- 
কন্দরে আশ্রয় লইল-_রজনীদেবী পতিসঙ্গ আশায় অধৈধ্য 
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হইল--'অবপ্চষ্ঠন খুলিয়া ফেলিল-চন্দ্রালোকে জগৎ ধবলিভ 
হইল--ধরাদেবী স্থধাময় চক্দ্রকিরণচ্ছলে পুর্ণ শোক ভুলিয়া 
যাইয়া যেন হটাৎ হাস্ত করিয়া উঠিল। 

নৈশসমীরণ নৈশকুস্তমরাজির গন্ধ বহিয়া ধীরে ধীরে 
বভিতে লাগিল-চকোরদম্পতী আমোদভবে স্বধাপান " প্রতা1- 
শায় চুক্কার করিতে করিতে আকাশপণে উড়িতে লাগিল- 
চন্দ্রকিরণ প্রথম বৃক্ষাগ্রের অগ্রভাগ এবং বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ- 
সৌধশ্রেণীর অগ্রভাগ রঞ্গিত করিয়া অল্পে মল্পে পথিবীতলে 
নামিল-সরে!বরে বিরহবিধুরা কুমুদিনী সঙ্কোচ-তাগ পবি- 
ত্যাগ করিল পরে পতিদর্শনে 'আহলাদিতভমনে যেন হাসিতে 
লাগিল-- দেখিতে দেখিতে চক্ত্রকিরণ স্ুবনময় সমুজ্জল করিল-_ 
সকলেরই চিন্ত চন্্রকিরণেব শুভ্রভার সহিত শুভ্র হইয়া উঠিল . 
সকলেরই মন আনন্দে মাতিয়! উঠিল । 

“কালীবাড়ীর মন্দিরের অভান্তর হইতে এক একটী করি 
প্রার সমুদ্র লোক বতির্ত হঈল* সকলেই আপনার আবাসে 
চলিয়া গেল মন্দিরের সন্্থবর্ভা স্থান ক্রমশঃ নিজ্জন তউল |” 

হাভার পর “পীর প্ররূতি অনকত সন্ভাসধন্ত্াবলম্ী সাধু- 
পুক্ুষ 'অ£5 ধীরে ধীরে কৌতুহলাক্রান্ত ভইয়া মুদাসনে সমাসীন 
এ অপরিচিত বীরপুরুষের নিকট উপন্ডিত হইল--পাঁচজনের .. 
মধ্যে ছইজন রহিল; ক্রমশঃ তাহারা নিকটে আসিক্গা বীর- 
পুরুষের নিকট মৃর্তিকাসনে উপবেশন করিলেন |” 

“একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল_মপনি নিশ্চিন্তভাবৰে 

'স্দ্দ্বীর মন্দিরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন কিসের 
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জন্য ? আকুতি বীরপুরুষের মতন, কিন্ধ ধীরতার ক্রটি দেখি- 
তেছি নাঁ। বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে, কোন্‌ পর্দ্শাবলক্ী 
তাহ! সহঞ্সে জান! বইতেছে না; কপটভার চিহ্ন স্পষ্টই অনুভূত 
হইতেছে, অথচ সম্পূর্ণ সাহস দেখিতে পাইতেছি | যদ্দি পবি- 
চয় দিতে কোন বাপ। না! থাকে, হবে আমাদের পরিচয় দিয়া 
সন্দেহদোলান্ধঢ চিন্তকে নিঃসন্দেহচ কর? অন্য বক্তব্য অধিক 
নাই । 

“বীরপুকরুষ ক্ষণকালের মগ্যে আনেকপ্রকার চিস্তা করিয় 
নিঃশক্ষচিন্তে গন্ভীরশম্বরে উন্ধর কৰিলেন ; আগ্রে আপনার" 
সাপনাদের ঠিনজনের পিচ প্রদান করিলে আমার পরিচয় 
দিতে কোনই বাধ! নাই ?” 

আর একজন সন্ন্যাসী পলিগ়া উঠিল _মনে কোন শঙ্কা 
কিন্বা দরৈপোভাব না থাকিলে নিওসস্কুতিভভাবে উতন্তর কৰা 
নিহান্ত সহজ ন্যাপার নে %” 

“বীরপুরুম পূর্বাপেক্ষা মধিকগা শ্ীর্ণা ও নর্থবিশিষ্ট বাকোর 
সঠিত বলিতে লাগিলেন ; সন্নামীর গঠীব মত কুঁটার্থ বাহির 
করিয়া লোকের সহিত কথাবার্ধী কয়া নিতাস্ত কপটলক্ষণ 
এবং অবলম্ঘিত ধর্মের বহিভূ্তি কায?” 

তৃতীয় সন্নযাসী বলিয়া উঠিলেন ; আমরা বলপূর্র্বক পবি5য় 
লইলে তুমিকি করিতে পার? তোমাকে যবনধন্মসমাক্রা স্ব 
দেখিতেছি, কিন্কু ভাহাও সিথা। বলিয়া! বোধ হইতেছে ?” 

“বীরপুরু হাস্ত করিয়া বলিলেন,“মআামি কি করিতে পারি” 
তাহা পরে বলিতেছি। আমি যদি কপনী বলেয়! প্রপিদ্ক হয়! 
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থাকি তবে তোমবাও যে হিন্দুধন্াক্রান্ত, ইহাও আমর পৃর্বেই 
জান! হইয়াছে । তত্ডিন্ন আমি এই মুহূর্তের মধো এই দক্ষিণবান্ব- 
বিলদ্বিত শাণিহহলবার দিয়া তোমাদেত্র শিরশ্ছেদ করিতে 
পারি এখন বিশ্বাস ।” & 

প্রথম সল্লার্দী বলিয়। উঠিল, ইহা বীরপুরযষোচিত বাক্য 
নহে; কারণ জামরা নিরস্থ, মি নশক্ষ * তবে স্যায়যুদ্ধ কিবূপে 
সম্ভাবিত হইবে ? তবে বাগ্নুক্ধে আইন দেখ) যাউক +-- 

বীবপুক্ম বলিলেন, যবন হইয়া ঠিন্দের দেবদেবীর মন্দিবে 
প্রবেশ করিত একটু ভয় হইল না)? পিক ববনবশ্মের আসার- 
তায়? পিক যনপনাবলপীীদের অসারজীবতশ 2 আমার এহ 
খড় বয়ম ভইাচ্চে, ভারছের মনস্তপ্রদেখেহ প্রায় গতিবিধি 
শ্লাঙ্গে , প্রায় সম ধল্মাবলশ্বক লোকদের মহিত বাবহার করিয়া 
দেখিয়াছি ; বিল্ত এপ অসারষ্ঠা, এনপ ভগন্থ প্রতি, কূপ 
ঘোর-অনভ্াঢার, এন্ধপ কপটহা, এপ গিহাদ্রোহী, এন্ধপ 
অসস্তষ্টটিন্ত, এক্ধপ কঠোরক্পটতা, কৈ কুক্রাপি দশুন করি 
নাই, কুছ্ধপি শুবণ করি নাই ও আর দেখিব কি শুনিব 
এরূপ আশাও কখন হয় নাই ।? 

“তীর সামী হেগধসন্বরণপৃদ্দক বলিয়। উঠিল, তুমি 
কি এখন আনাহদর সহিত দুদ্ধ করিতে পার? আনবা জল, 
বারে ভয় পাই না, "আমাদের হন্তই তলবার,। করতলই 
হম আমাদের চাই উদ্দেগ্তত তাহাই প্রধানবন্ধ,। জীবনের 
আশা আমাদের একক্ষণের জন্তগ কথন জন্মে নাই, হবে 
তামার তল্বারে গ্দানাহদর কি হইতে পারে তি এই সমস্ত 


৪৯২ রণলতা | 


গ্রদেশে হানার কোনও ক্ষমতা কলগ্রদর হইবে না? এমন 
নি. অহিমগ্পদিনের মধ্যে ভুনি আমাদের অধীন হইবে? 
িস্ক ভয় পাইয়া পলায়ন করিও না?” 

“বীরপুরুষ হানির] উত্তর করিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম 
পলাইব নাঃ সানি সেজাতীর ম্গষ্য নভি। ভীরুতা আমার 
অগ্তঃকরণ আাশ্রর +র55 ভন পাইয়া গাকে ; আমি এই স্তনে, 
শান, তোমরা সাক্ষাত 
বরি৪ ? মানার জন্য যাহা সরিতে পার, তাহাও করিও ?” 

“এই কথার অবসানে কপটবেণা তিন জন সন্াসী বীর- 
পুরুমের কথার বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল।” 

বীরপুরুষ দেখিলেন, রাত্রি দুই গ্রাহর ভইয়াছে_ টন্দ্র গগন- 


ভে 


এইভাবে এইউন্ূপ ্সবন্তার জানান এ 


মঞ্লের মধাস্তলে আসিরাক্গেন* অগঙ নি্তন্ধ। স্থির এবং 
জড়$ পরিশানে কাতর ভইয়। বারপুরব হটাৎ নিজ্রাভিভ্তি হই. 


লেন; মুদ্ডিকার শরন করিয়া রভিলেন? 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
"7 060-_ 
(কুম্বমের নৌরভ না প্রভাব ?) 


“ঘদি সমরমশান্ত নান্তি মন্ো ভ্রম, 
ক্িমিতি মলিনহ মুধা যশ পুকধবম 


বাঠান বাত বাসনা হয় না, বাহার মরে ভয় হয়না, 
তাঙার ন্বগার়ভরণ করহলন্তিত ; তাহার অগ্াণিব আনন্দ 
শিরতই জদনে জাগরূকত তাভার পাখিবন্তগে আদর ক্ষণ; 
স্তারী 5 ভাভার সমান মানব ন্বগেও নাই $ তাহার সমান 
দেবতা দেবংলাকেও নাউ । সুভঠায় মা করছিলে আদল ভলপি- 


জল নিম হত পন চলিতে (বি বাতির হম না বাডিখলে 


শা 


সরীনম্ত্রশল ভাওয়া পরে তাহাকে শহিধ, উল কহিষ্া। এ আপ, 
নার গৃহলনক্ষে ভাশিত করিতে পারে অনানতআলেন্নার হই প্র. 
ধের সময়, ঘোর নঘটাপীর্ণ কদ ওল, শিশিরলাগরে অবগাহন 
করিলে, মেঘ কোলে বলিয়া, ইরাবঠা দেবীর থাকি থাকিয়া 
মৃখভঙ্গীর বিক্ৃতিভ্বতব ত্রিভুবন ভর়াভত হইলেও মী ঁ 


চিরপ্রবাস;র মন অগুমাত্র ব্যথা অস্টভব করে না।” 


৪৯ রণলতা | 


বযদ্দি মৃত্যু্ভযে ভীত না হইয়া বরং বৈরনির্ধাতনে পুরুষা- 
পেক্ষা অধিকতর উদ্যোগের সহিত, অপিকতর চেষ্টার সহিত, 
কালভুর্গিনীর মত কোন কামিনী কতসঙ্কল্প হয়; বোধ হর 
তাহার আকুতি, সেই দ্শ্টের প্রত্তিবিশ্ব, সেই মর্তির লাবণা, 
সৌষ্ঠৰ এবং সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামের পরিচয়, পাঠকবর্গের 
নিকটে মা দিলেও একরূপ "তাত সকলের বিদ্িত আছে বলিতে 
হইবে; বস্ত্রতঃ রমণীর বৈরনির্যাতনসন্থল্প, গিরিশঙ্গবিহারী, 
ফলমূলাভারী, জটাভূউপারী, গভীরচিস্তাশীল, তত্বজ্ঞান রত. একা্ত- 
বীতস্পহ, একান্তজিতেন্দিক্, ত্রিকালতব্বন্র, বনবাসী গৌতম, 
কপিল, পনঞ্গলি প্রলন্তি মুনিকুলচ্ড়ীমণিদিগেরও অপরিজ্ঞেয় ২ 
সহসা তাভার মর্ম গ্রহণে তীাহানাঁ9 অপারগ; বোধ হয় আমি 
যাহা বলিলাম, পাঠকমভাশয়দিগের, দতাহাতে সন্মন্তি পাকিতে 
পারে? কিন্ত তাভাও বলি, যদি “মার্কগেয় পুরাণ পাঠ করিয়। 
থাকেন |” 

“আজি মত্তমাতঙ্ষিনীর বেশে একাঁকিনী কামিনী, যমুনা 
নর্দীর উপকূলে বসিয়। একজন যবনটৈসন্ভের সতিত কথা বার্তা 
কহিতেছেন ; এই কামিনী পাঠক্বর্গের পরিভিতা 19 

“পুরুষবেশে কূপাণ হন্তে করিয়া, পদ্ভরে মেদিনী কাপা- 
ইয়া, অকুতোভয়ে কথা কহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । “যে 
যবনসৈন্তের সহিত এখন কথা কহিতেছেন, এই ব্যক্তি সন্াসী- 
বেশে, সোমনাথের মোহস্ত বিমলাচার্যের বেশ ধরিমা, মহারাজ 
বারাণসীপতির সহিত সাক্ষাৎ করে, আন্বগত্য দেঘাইয়। 
তাহার মনের কথা বাহির করিয়া য়, বারাণসীর আতন্যন্তরীণ 


রণলতা । ৬৫ 


তত্ব অবগত হইয়া রাজউ্মারী রণলতার যুদ্ধে যা] করা কর্তবা 
ৰলিয়া প্রতিপন্ন করে; অনেককোৌশল করিয়া রাজতনম্লার 
সঠিত সাক্ষা২ করিয়া, আাম্মীয়ের মত সব্বসমক্ষে গরাজসভার 
বসিয়া, রাজতনয়ার অবিলম্বে যুদ্ধ করা ঘুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
আপনার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করে |” 

“সেই যমদূতের সদৃশ যবনসৈন্ত গুপববেশে তদবধি এ অন্- 
সন্ধানে সচেষ্ট ছিল--এ ফাদ পাতিয়া লুকাইয়! ছিল-_তাহার 
পর অলক্ষিতভাবে এই পর্যাস্ত আসিয়া এখন সন্নাসীর বেশ 
পরিতাগ করিয়াছে_এখন আপনার সামর্থ, আপনার প্রভূত 
দেখাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে, মধ্যে মধো, অপমানস্থচকবাকা 
প্রয়োগ করিতেছে-কখন হাসিয়! অবজ্ঞা করিতেছে--কখন 
শ্লেষবাকো হদয়ে বজের মত জাঘাত করিতেছে বোধ হয় নিরল 
থাকিলে এতক্ষণে বন্ধন করিয়া যবনসম্াটের পদ-লে উপভাব 
প্রদান করিত; কিন্ত তাতাঁ হয় নাই $” 

“্যৰন সৈন্য বলিল, ভুমি এই বিপক্ষাপিষ্ঠিত গদেশে একাকী: 
ভ্রমণ করিট্ৈষ্ভ কেন? অকালে কালভবনে গমন করিতে 
বাসনা জন্মিল কেন? এমন অস্র্যাম্পশ্ত রূপল।ৰণা সু্যকিরণে 
বাির করিলে কেন কুম্ারসদূশ স্তকমারদেহ ধারণ করিয়। 
হটাত ভাঙার ক্ষয়কামনায় প্রবৃত্তি জন্মিল কেন? বাসস্থু'লহার, 
মাধুর্না, বর্পার প্রথরনিষ্ট,রতার সহিত এতদূর বন্ুুত্বপাশে 
আবদ্ধ হল কেন? 'প্রফুল-নন্দন-বনজাভ মন্দারকুন্থম বুস্তচ্যুত 
হইয়া! ভুহলে থসিয়া পড়িল কেন? আমি তোমার ভাবদর্শনে 
সযেলাপ বাবু হঈয়াছি, যেরূপ হত্নুদ্ি হইরডি, যেদধপ ুদ্ধ 


৪ রণলতা | 


হইরাছি, সেইরূপ আবার তোমার প্রতি দয়াবান্‌ হইয়ছি-_ 
ন্োোমার রক্ষার দ্বন্ত কাতর হইয়াছি--এমন কি, আমার উচ্চ! 
হইন্ডেডে, £ভামাকে আমার ভবনে লইয়া গিয়া কিছু অর্থ প্রদান 
করিরা পুনর্বার সঙ্গে করিয়া তোমার পিতার কাছে পাঠায়! 
দেই।” 


প্ছল্সবেশপারিণী কামিনী দ্বতাঁছুতবরির মত জলিয়! উঠিয়া: 
অতি কর্কশরবে, অতিকঠোরভাবে, উত্তর করিল--যবনের 
দয়! গ্রার্থনীয় নয়; আর্ধাাবর্তবাসী আধ্যবংশজাত কোন 
লোকের যবন সাহাযা কখনই প্রীর্থনীয় হইতে পারে না। 
বনং নাক্ষত্রিকজগৎ পুথিষীপৃষ্ঠে পতিত ভঈয়া আকধিণী- 
শক্কিপ্রভাবে ইহাকে উর্ধে উত্তোলিত করিয়া লউক--বরং 
বিজগতের ভিমিররাশি একত্রিত হইয়া চিরকাল ধরণীদেবীকে 
তসুত করিয়া রাখক--বরং দ্বাদশার্দত্য এককালে সমুদিত 
ভরয়া একলক্ষ-বিংশতিসহমক্রিরণে, ত্রিভবন দগ্ধ করিয়া 
ফেলুক- বরং অগস্ত্যমুনির মত কোন খধিধুরন্ধর অকস্মাৎ 
জগং চূর্ণ করিয়া বাযুর সঙ্গে মিশাইয়া দিন-_তথখাপি যবন- 
সাহাষা, ষবনরুপা, আরধ্যজাতির চিরকালই অপ্রার্থনীয় বলিয়া 
, গসিদ্ধ খাকিবে।” 
“তুমি আমার গ্রাণবিনাশ করিয়া আপনার ৰীবত্ব দেখা- 
. ইতে চাও দেখা ও__বীরপুরুষের তাহাই পৌরুষ; তাহাই বীরত্ব । 
অমিও যদি তোমার প্রাণবধ করিতে পারি আমার তাহাই 
পৌরুষ জানিবে। ভুমি তোমাদের সম্রাটৃকে কহিও, আধ্যবংশ- 
জাত ক্ষত্রিয়সগ্তানেরা কি ক্ষত্রিয়কামিনীরা দেহের এক বিন্দু রক 


রণলতা | ৪৭ 


খাঁকিভে দাসত্ব স্বীকার করিবে না-সিংহের সন্তান হইয়া - 
শ্রগালের সহিত বিবাদ করিতে সম্কৃচিত হইবে না__চক্্রলোক- 
নিবাসী মানবের জীবনসত্বেও অন্ধকারে বাস করিবে না 
সমুদ্রতটের নিকটবর্তী হইয়া পিপাসার কখনই শুক হইবে না” 
“যবনসৈন্ত অতিশয় ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, এতদিনে 
ভামার বিমলাচার্যোর আশীর্বাদ, বিমলাচার্য্যের সদাশয়তা, 
বিমলাচর্যোর সৌহাদ্যফল বারাণসীপতির উপর ফলিয়াছে । 
যবনজাতির উপর নিন্দা, যবনজাতির উপর বিকদ্ধাচরণ, তাহা- 
দের সহিত যুদ্ধ, এ কথার উল্লেখ করিতে ও পাষগু,ভীরু ও কাপু- 
রন, আর্ধাজাতির মনে ভয় জন্মিল না, সঙ্কোচ হইল না “এই 
আমি তোমাকে ৰন্দী করিলাম” আইস যবনাধিপতির পদ 
সেবা করিবে আইস, এই ঞখ। বলিয়। লাহোরে চলিয়৷ গেল ।” 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
(আশাই কি কলহের কারণ ?) 


“বালয়া নিজমনঃপরমাণো ভ্রীদরীশয়হরীক ৩মেতম্‌।” 


অখগ্ডসময়ের কস্ানে একবার করিয়া না ভাসিতে ভয়" 
এমনতর লোক ভ্রগতে অতি বিরল; এই ত্রাতে ভাসেন নাই 
এরুপ লোক অদ]াপি দৃষ্ট হয় নাই। ৫+হ আবলঘ্বন পাইয়া 


৪৯৮ রণলতা | 


ভাসিয়! থাকেন ; কেহ নিরালম্বন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে শেষ 
অগাধসাগরের জলে পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়া থাকেন ? জগ- 
তের স্থষ্টি হুইবার পরক্ষণ হইতে এই বর্তমানসময় পর্য্যন্ত সকল 
বস্তই সময়ের শ্োত জানিবে; ফাহারা মরিয়া গিয়াছেন, তাহার! 
ভাসিয়! গিয়াছেন এবং বাহার এখনও জীবিত আছেন, 
তাহারাও সময় প্রবাহে ভাসমান রহিয়াছেন ; ফলে সময়শ্্রোতে, 
ভাসমান থাক সজীব ও নিজ্জীব দ্বিবিধজীবেরই সমানধন্ম, 
ইহ! অনায়াসেই জানা যায়। 
নুপতি হইন্তে ভিখারী পর্য্যস্ত, ম্ষা হইতে কীটপতঙ্গ 
প্রন্ততি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জীবপর্যাস্ত, যাভারা সমরের তআ্োতে ভাসিয়া- 
ছেন কিন্বা ভাসিতেছেন অথবা ভাদিবেন এই সকল বিষয়ের 
ক্ষণ'চাল চিস্ত| করিলে বিন্রিত, ট্িমিত ও শেষে মুচ্ছিত হইতে 
হয়। ' 

,. অদ্য যবনসম্াট্‌ অবলম্বন পাইয়া ভাসিতেছেন 7; চারি পা 
রর ভারতযুদ্ধে জয়ী হইয়! মনের উল্লাসে ভাসিতেছেন ; এই- 
বারেও অবলম্বন পাইন বলিয়। ্বিগুণ-উললাদে মনের সুখে 
ভাসিতেছেন; জয়পতাক1, কীন্তিপতাকা, ভারতের সমস্ত 
জ্ঁদেশে উড়িতেছে ; ভারতের সমস্ত প্রদেশেই আপনার লোক 
যনদুততের মত ঘুরিতেছে ; অকুতোভয়ে ঘুরিতেছে ; রাজাদের 
যনের ভাব অনায়াসে জানিতেছে; সেই অন্থুসারে তাহারা কার্য 
কর্পিতেছে। কতশত ভারতীয় রাজা পদসেবা করিতেছে; কতশত 
অন্ুধ্যম্পস্তা রাজমহিলা বন্দীক্কৃত হইয়া দাসীর করিতেছে; 
এখন আর সুখের সীমা নাই 


বণলতা ৷ ৯ 


কিন্ত মামুদের বিশ্বাস ছিল, মধ্য ভারতীয় ভূপতিদির্গকে 
বশীভূত না করিতে পারিলে তিন চারিবার ভারত জয়ের ফল 
একেবারে বিফল হইবে । প্রথমতঃ জয়পালকে পল্রান্ত করিয়া 
তীয় পুত্র অনঙ্গপালের সহিত যুদ্ধ করা-দ্দিতীয়তঃ অনঙ্গ- 
পালের জয় হয় হয়, ইতিমধ্যে দৈব প্রতিকূলত! ঘটিয়া! হটাৎ 
একট! গোলা আসিয়া অনঙ্গ পালের হস্তীর অঙ্গ বিদ্ধ হওয়া__ 
তৃতীয়তঃ তছুপলক্ষে হিন্দু দেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে 
আপনার নির্বিবাদে জয়লাভ-_এ সমুদয় মামুদের উৎসাহ অন- 
লের আহুতি হইয়াছিল। | 

তাতার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মামুদ যখন ভারত পরিত্যাগ 
করেন, তত্কালে ভারতীয় ভূপতিগণ একতাশ্বত্রে আবদ্ধ 
হইয়া! মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্োদ্যোগ করিতে চেষ্টা করেন। 
তাহাতেই মনের স্থথে এবং অতিসহজে আপনার বাটি 
বিস্তার কর! হয় নাই। 

ক্রমশঃ যখন চারিদিকে সুবিধা হইতে লাগিল, তখন 
সেনাপতি *আবুলর্খাকে ডাকাইয়া বলিলেন ;- “আমি এখন 
যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে পরাজয়ের আশঙ্কা একে- 
বারে হয়না, কেবল গপ্তবেশী চরদিগকে জানিতে পারিলে . 
হবে ।” ্ 
আবুল খা নম্রতা ও বিনয়ের সহিত বলিল, “অনঙ্গপালের , 
রণকৌশল বড় সহজ নয়-_হিন্দুমহিলাগণ আপন আপন অঙ্গের 
বহুমূল্য অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিয়া এঁ যুদ্ধের সংস্কান 
*পাঠইয়া ছিল। পরম্পরায় গুনিয়াছি, অনেক কষতিকুমারী 
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সটসন্তে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, কেৰল ৈবান্থ- 
কূল্যে আমাদের জয় হয়। নতুবা_-অনঙ্গপালেন মৃত্যু সন্বাদে 
ভারতের মাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ যে প্রতিকারষাধনে কৃতসঙ্কল 
আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই |” 

মামুদ একটু অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ; ”ইতিপূর্কে 
জনকতক সৈনিক আসিয়া! আমাকে সম্বাদ দিয়াছিল হে, 
অদ্য আমাদের ভাবী আশালতার অঙ্কুর ঈশ্বরের কৃপাবারি 
সিঞ্চনে একেবারে বৃদ্ধি পাইবৈ, তাহার কিছু সম্বাদ জান ?” 

আবুল বলিল-_-“আমি কৌশল করিয়া জনকতক সৈন্ত 
হিন্দুবেশে প্রেরণ করিক্লাছি, তাহারা এখন আইসে 
নাই ।» 

মামুদ পুনরায় অবজ্ঞা এবং 'ঘ্বণার সহিত বলিল-_-"তুমি 
তাহাদের শীঘ্ব অনুসন্ধান করিয়া আইস। কারণ, এককালে 
ছুই তিন স্থানে যুদ্ধ ঘটিলে উপায্নাস্তর নাই। আর আমি 
-শগরকৃটে, থানেশর, কান্তকুজ, মথুরা প্রভৃতি দেশ অধিকার 
এবং লুষ্ঠনের জন্য যে পনর হাজার সৈন্য প্রেরণ' করিয়াছি, 
তাহারও কোন সম্বাদ নাই !” 
৪ আবুল তখন শিহরিক্া উঠিয়া বলিল-__”গআমার একটা 
কাধ্যে বড় ক্রটী হইয়াছে । আপনার প্রিয়ভৃত্য রবাবখা 
নগরকূট হইতে জন কত সৈন্য প্রেরণ করে, তাহারা আসিয় 
্যাপনাকে সুসন্বাদ দিরার জন্য প্রথমে বলিল যে, নগরকূটের 
মন্দির লু$ন, আহ্ষজিক গ্ানেম্বর, কান্যকুজ ও মধুরাদেশ 
ক্মধিকার রুরা হইয়াছে এবং নিষ্তর হিন্দুলোকের প্রাণরধ 'করা. - 
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হইয়াছে। আর তাহারা অতি স্বর আপনার ভচরণ দর্শন 
করিতে আসিবে ।* 

মামুদ ঈষৎ হান্ত ও ঈষৎ ক্রোধ মিশ্রিত বদনে ক্ষণকাল 
মৌনী থাকিয়া বলিল--“যাহাদের কর্তব্য কার্যে উদ্দাসীন্য দেখা 
যায়, তাহারা সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইবার অশ্নুপযুক্ত ব্যক্তি। 
তবে তুমি সথসম্বাদ আনিয়াছ বলিয়া এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে 
আমি শুনিয়াছি, হিন্দু সেনাপত্তির কাছে সেনাপতি নাই ।” 

আবুল খা অধেবদনে ছই এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিয়া 
বলিল, “আপনার পক্ষে হিন্দুসেনাপতিলাভ একট। আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। আর আমার সামান্য জ্ঞানে এইমাত্র বুঝি- 
য়াছি, ষেজনকত সৈন্য আপিয়া আপনাকে স্থসম্বাদে আচ্ছন্ন 
করে, অবস্থ ভবিষাতে তাহাতে কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবন!। 

মামূদ জানিতে পারিল যে, আবুল খা আমার মনোগত 
ভাব জানিয়াছে। তখন একটু মনে মনে ভাবিয়া স্থির 
করিল; বিপক্ষপ্রদেশে বিপক্ষদিগকেই উচ্চপদ প্রদান করিলে 
কার্য সফল হয়। নতুবা আমি কি কখন লাহোর বশীভূত 
করিতে পারিব? এদেশের রীতিনীতি এদেশীয়েরা যেরূপ 
অবগত, তত অপরে কিছুতে জানিতে পারিবে না। পক্ষে 
আবুণের দ্রিকে দৃকৃপাত করিয়া বলিলেন, “তোমাদের লইয়া. - 
আমার যথা সর্বসন্ব__ইহাতে তোমাদের শোক কি হঃখ করা, 
অবিধি। তবে এখন এক কর্ম কর-_-নগরকূটের মন্দির 
লুঠন করিয়া এ অঞ্চল হইন্ডে যখন আমার হৃদয়ে আমার 
*অস্িমজ্জার সদৃশ সৈন্তগণ আদিবে, তখন আমাকে স্বাদ 
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দিও। আর পথমধ্যে যাহাদের আসিবার কথা ছিল তাহাদের 
সহিত যদি দেখা হয়, তবে সত্বর আমার কাছে পাঠাইয়! 
দিবে, যেনু বিলম্ব না হয়। আমি শীঘ্রই আবার দাক্ষিণা- 
তের সমরে দজ্জিত হইব। 

মাবুল খা অবৰনতমন্জকে রাজাজ্ঞা ধারণ করিয়া কতাঞ্জলি 
পূর্বক নমস্কারান্তে তথ। হইতে উঠিয়া আপনার কর্মে প্রস্থান 
করিল 

মামুদ আপনার বুদ্ধিমন্তার আপনি চমত্কত হইয়। অল- 
ক্ষিতভাবে দুর হইতে আপার সঙ্গে সঙ্ষে কেবল বিবাদ 
দেখিতে পাইলেন । কিন্তু গাহার সুম্ধ অনুসন্ধানে রত থাকি- 
তেও কখন ওদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। 


্ নবম পরিচ্ছেদ । 
(সন্কুচিত-কমল ।) 


প্মিমীলদজনয়নং নলিনী” 


পাঠক! আজি যে কমল নিমীলিত; আজি যে কমল 
কলিকাবস্থায় নখদলিত; আজি যে কমল দেবশিরে লা 
উঠিক্কা মত্তমাতঙ্গের পদাহত; এ কমল না আপনাদিগের 
পূর্ব পরিচিত? এ কমল কোন্‌ অপার্থিব গন্ধ লইয়া জন্ম-. 
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গ্রহণ করে? তাহাকি আপনাদের ম্মরণ আছে? এ কোন 
সামান্ত পু্রিণীর কমল নহে-_আর একটী ইহাতে অন্কপম 
শপ আছে, তাহা! কি আপনাদের লক্ষ্য হইয়াছে? এ 
কমল পৃথিবীতে ফুটে নাই__বৌধ হয় কোন দেবতাদের স্বগীয় 
সরোবরে এ কমলের জন্ম হইবে? যদি স্বর্ণের কমল হয় তরে 
পৃথিবীর সঙ্গে এই কমলের কোন সংঅ্ব নাই-_পৃথিবীর . 
সহিত কোন সংস্রব না থাকাঁতেই এই রমণীয় কমল অপা- 
খিব বস্ত বলিতেছি। কিন্তু আশ্্ধ্য এই_এ কমল যদি 
পার্থিব পদার্থ না হইল--তবে কমলের সৌরভ রহিয়াছে, 
কেন? পার্থিব পদার্থ ন1 হইলে গন্ধ থাকে না, ইহ। দার্শনিক 
গৌতম মুনির মত। 
তবে গৌতম মুনি কি না বুঝিয়া, এরপ সুত্র করিবেন? 
ইহাও ত বিশ্বাস হয় না। আবার তাহাঁও বলি, যদ্দি অপা- 
ধেিৰ পদার্থের গন্ধ থাকিত তবে আকাশের কেন গন্ধ থাকিবে 
না। এবিষম বিভ্রাটের কথা । আর একটা কথা আছে--. 
বিদ্বানের বিদ্যাই গন্ধ-ধনীর ধনই গন্ধ-_রাজাদের চরই 
শন্ধ--তদ্রপ অনুপম অপার্থিব কমলপুষ্পের রূপই গন্ধ বলিলে 
বোধ হয় সুরুচিসম্পন্ন পাঠক পাহিকার কোন আপনি 
হইবে না। 
দহারাজ প্রতাপসিংহ দাক্ষিণাতা প্রদেশে : মহারাষ্্রী় 
বীরেন্্রকেশরীর পিতার নিকট হইতে বীজ লইয়! বারাণসীতে ' 
প্রথমে বপন করেন, সেই বীজ হইতে এই অপার্থিব কমলের 
.স্থইহর | কলিকাবস্থা হইতে কমলের সেরূপ পৌর বাহির 


৫৯, রণলতা ৷ 
হইয়াছে, না জানি সম্পূর্ণ ফুটিলেকি হইবে? হইবে আর 
ফি-_সৌরভে ত্রিভূষন মাতাইবে দেখির্তেছি। 

কিন্ত বিধাতার লীলা--বোঝা দায়__ভবিতব্যতার মায়া 
কাটান শক্ত- নিয়তির মনোমোহিনী মূর্তি ভোলা যায় না__ 
তাই আজি বারাণসীর ফোটা কমল ভাসিয়া ভাসিয়া লাহোরে 
আসিয়াছে__আর মামুদের লাহোরের উদ্যানে অমনি শোভা 
বিস্তার করিতেছে । 

গোমতী নদীর উপকূলে একটা সামান্ত ছুর্গ ছিল, তাহার 
দুই ক্রোশ অন্তরে অট্রালিকঝ্শার সহিত একটা সুরম্য উদ্যান 
আছে, প্র উদ্যানে মামুদ বিশ্রাম করিয়া থাকেন। কোন 
অসহায় অনাথ! সুন্দরী ভারতললন। পাইলে তাহাকে শাস্তি 
বাঁ যন্ত্রণা দিবার জন্ত ছর্গমধ্যে বন্দী করা হয়, পরে তাহার 
মন ভিজিয়। আসিলে মামুদের পণু-জীবন চরিতার্থ হয়। 

মামুদ পূর্বেই এই কমলের সৌরভাত্রাণ করিয়াছিল, 
এক্ষণে আপনার পর্বতবিদারক কর্কশকরে দলিত করিবার 
স্থযোগ আসিয়াছে। এখন কমল, বিনা জর্লাশয় এবং 
পদ্মবান্ধব দিবাকরের অভাবে ও অদর্শনে অধোবদনে হর্গে 
বসিয়া অবিরলধারে জলধার। মোচন করিতেছেন। একা-, 
কিনী সঙ্গে কেহই নাই--সম্মুধে মামুদের জনকতক দুর্গ- 
রক্ষক নিয়কর্্চারী শাণিত তরবারি কোষ নিষ্কাশিত করিয়। 
ক্কতাস্ত সহোদরের মতন ইতস্ততঃ পাহারা দিতেছে; কফেহ্ৰা 
উতৎকট ও মর্দমভেদী পরিহাসে ক্ষতদেহে লবপ নিক্ষেপ করি- 
তেছে') কেহবা অপরকে তিরস্কার করিয়া মুহূর্ত মধ্যে ভদ্রতা . 


বরণলতা । ৫৫. 


দেখাইয়া তাহার প্রণয় ভিক্ষা করিবার জন্ত হস্ত পাতিয়াছে; 
কেহবা অন্যমনস্কে গজনয়নের অপাঙ্গতঙ্গীতে বন্ধুর নিকটে 
স্থখ্যাতি লইতেছে; এমন সময় মামুদের হিন্দু, সেনাপতি 
আপনার সৈনাপত্যকার্ধ্যের দক্ষতা দেখাইবার জন্য রাত্রি এক- 
টার পর লাহোরের হূর্গগৃহ্থে প্রবেশ করেন। 

আসিবার কালে দেখিলেন-_ছূর্গন্বার উন্মুক্ত__একটী যুবতী 
কামিনীর রোদনধবনি দূর হইতে শুনিয়! তাহার নিকটে আসি. 
লেন। হিন্দুসেনাপতি রমণীকে দেখিবামাত্র আশ্বাৰ বাক্যে 
বলিলেন__-“ভয় নাই, এখনই আমি ইহার গ্রতিবিধান করি- 
তেছি। 

ছর্গরক্ষক সৈনিক পুরুষেরা সৈনাপত্যে নব প্রতিষ্ঠিত 
তেজন্বী ব্যক্তির আরক্তবদন দেখিয়া! ভয়াকুলিত মনে শীত 
সাবধানের সহিত স্বস্ব কর্তব্য কার্য পালন করিতে আগ্রসর 
হইল। তিনি রমণীকে অভয়দান করিয়া বলিলেন--আমি অদ্য 
তোমাকে কারামুক্ত করিতে পারি ভালই-_কিস্ত আমি এই 
রাব্রিকাল_ আকাশের চন্দ্র তারাদ্দিগকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিলাম, তুমি অবশ্ত আমার সাহায্যে কারামুক্ত হইতে 
পারিবে। তবে আমি কে? তুমিকে? ইহা আমাদের 
পরস্পরের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর1 এখন অকর্তব্য। ৃ 

রমণী সেনাপতির পদযুগল ধারণ করিরা অশ্রুজল ফেলিতে , 
.ফেলিতে ৰলিল--আপনি যবনের সেনাপতি হইয়৷ যেরূপ 
অতযদান করিলেন, ইহাতে আপনি যে একজন মহৎ হিন্দু, 
তাহ” আমার অথণ্ড বিশ্বাস। 


৫৬. বণলতা ৷ 


সেনাপতি একটু হাসিয়া বলিল--“দয়ার সঙ্গে জাতির 
কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন চন্দনবৃক্ষ দগ্ধ করিলে তাহার ভন্মে 
কখন সৌরভ থাকে না-_বাড়বানল সমুদ্র জলের ভিতরে 
থাকাতে এ সিন্ধুঙ্জলের কখন শৈত্যগুণের হান হয় না, তেমনি 
তোমার যেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ ভাবি 31” 

রমণী বলিল-__“আমি যেরূপ অসহায়, ইহাতে আপনি ন! 
আসিলে বোধ হয় আমার এই স্থলদেহ এতক্ষণে এই মৃণ্ময়ী 
অনন্ত পৃথিবীর একটু মৃত্তিকা বৃদ্ধি করিত, কিন্ত উপায় কি ?” 

সেনাপতি গম্ভীরম্বরে ৰণিয়! উঠিল--তুমি ক্ষণকাল 
খপেক্ষাকর, আমি একবার এখন অন্য স্থানে যাইব ।বযদি না আ- 
দিতে পারি, তাহাতে তোমায় কোন চিত্ত নাই--এই যে গ্রহে 
বসিয়া আছ, এই গৃহে আহ্থারাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় সামী 
সময়ে পাইবে; কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার আবশ্ঠ- 
কতা নাই। 

দেনাপতির গমনের আরম্ভ দেখিয়া! রমণী কীদিয়! বলিল, 
“আপনি যেজাতীয় মানখ হউন--আপনার সদাচারে আমি 
এই অপার বিপদসাগরে তরী পাইয়াছি : কিন্তু-_ 

এই কথাটা বলিয়া রমণীর বাক্রুদ্ধ হইল, আর মুখ ফুটিয়। 
কোন কথা কহিতে পারিল না । . 

সেনাপতি অপেক্ষাকৃত গান্ভীধ্যপুর্ণ বাক্যে বর্ষাকালে 
' কাদদ্ধিনী গর্জনকে. অবহেলা করিয়া বলিল-_“কিস্ত আষি 
দি সতাই সাধারণ নীচাশয় ববনের মতন কৌশল করিয়! 
এই জাল পাঁতিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোমাকে 


য়ণশলতা । ৫৭ 


কারামুক্ত করিতে অগতা| বাধ্য হইতেছি__নতুবা তোমার 
সন্দিহান চিত্তে-কিছুতেই বিশ্বাস স্থান পাইবে না।” 

রমণী সঙ্গল নয়নে অধোবদনে বলিল-_-“আপক্সি আমাকে 
ষে ভৃত্যের নিকট রাখিয়া যাইবেন, একবার তাহাকে আমার 
সম্থুখে আনিতে হইবে_-আমি দেখিব।” 

সেনাপতি বলিল- “সম্রাট মামুদ এখন সংগ্রামে অত্যন্ত 
ব্যতিব্যস্ত আছেন ॥ ১০০১ খৃঃ অবন্দ হইতে ১০০্৭খৃঃ অব এই 
ছক বসরের মধ্যে তিনি যে সকল অস্তুত কাধ্য করিয়াছেন, 
আর সম্প্রতি ছই একদিনের মধ্যে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের 
জন্যে গমন করিবেন। সুতরাং আমি এখন অকারণ সময় 
ক্ষেপ করিতে পারিব না। তুমি নির্ভয়ে ছুই এক দিন এই 
হর্গে বাস কর, এখন যমেও' তোমার কোন অনিষ্ট করিতে 
পারিবে না। আমি আর স্সপেক্ষা করিতে পারি ন1”-.এই 
কথা! ঘলিয়া বীরবেশী সেনাপতি ছুর্গ হইতে প্রস্থান করিল । 

তখন রমণী হা হুতাশ করিয়! মনে মনে কত শত ভাবিতে 
লাগিল। একবার তাবিল, এ জ্ীবনের 'আশা ভরসা সকলই 
শেষ হইক্সাছে; পরক্ষণে ভাবিল, কিস্বা ভবিষ্যতে যে শুভ ফল 
ফলিবে, তাহারই এই বীজ বপন হইল । কিন্ত মামুদের দিকে 
যেরূপ অন্কুকল বারু বহিতেছে, তাহাতে যে কোন অমজল হয়,. 
এনপ বিশ্বান হয় না । নূতন সেনাপতি যে হিন্দু, তাহা আমার 
মনের বিশ্বান, কিন্ত গুজরাটে, আর আমার মামার বাড়ীতে 
একথা কতবার লিখিয়াছি, কিছুই সম্বাদ নাই। ইুশ্বরের কূপায় 
যদ্দি” কখন কারামুক্ত,হই, তবে একবার মামুদের সহিত সম্মুখ 


৫৮ রণলতা । 


সংগ্রাম করিয়া হয় ভারতে সুখনাশি বহমাঁন করিব -_না হয় 
পুনরায় এ অধিকৃত ভূপতিদিগের সহিত গোপনে যোগ দিয়া 
মামুদকে ন্চারত হইতে তাড়াইব-__নয় ক্ষত্রিয়ের অবস্থা কর্তব্য 
রণকার্ধ্য করিয়া__জীবনান্তে স্বর্গবাসী হইব। নতুবা এরূপ 
গর্ভযাতনা! আর সহ্থা করিতে পারি না; তবে আমি এই 
লাহোরে থাকিতে থাকিতে মিরাটের কোন গুভ সম্বাদ ন! 
পাইলে চারিদিকে অমঙ্গল। যদি দুর্দশীই না হইবে, জেঠ 
মহাঙ্গয় সন্ন্যাসী হইবেন €কন? পিতাই বাবৃদ্ধ হইবেন 
কেন? দাদাই বা রাজকার্য্ে উদাসীন হইবেন কেন? 
সমন্তই দুর্দশা ! সমস্তই আমার হতজীবনের ফল! হায়! 
আরও কত কষ্ট সহা করিক্কধে হইবে?” এই রূপে কত শত 
চিন্তানলে দগ্ধ-দেহ হইয়। হটাৎ নিদ্রীভিভূত হইল--কনক-কমল 
মুদিয়া রহিল। 


দশম পরিচ্ছেদ। 


(মেঘার্ত চক্র ।) 


শআপরিতোষাদ্‌ বিছ্ষাং ন সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌। 

বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্তপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥” 

১০০৮ খু অব মামুদ যখন ভারতজয়ের বিবিধ বর্ণ চিত্রি5 
জয়পতাক! ভারতবক্ষে উড়াইল-__নগরকৃট, কান্যকুজ, মধুর! 


রগলতা। ৯ 


প্রভৃতি দেশে রাজগণ বশ্ততা ত্বীকার করিল-_তখন মিরাটের 
রাজমন্ত্রী শুরনাথের পুত্র ইন্দুনাথ, শক্র আসন দেখিয়া! অগত্যা 
পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়। পিতার উদ্দেশে মিরাট* পরিত্যাগ 
করেন । কি জানি কোন্‌ পথ দিয়া কখন শক্র আসিবে? তাহার 
প্রতিকার রাসনায়, অধিকস্ত অনঙ্গপালের মৃত্যুসংবাদে 
ভারতীয় রাজা, প্রজা ও রাজকুমারী এবং অগণ্য হিন্দু- 
মহিলাগণ যেরূপ উৎসাহ এবং পরম্পরের আস্তরিক একমত্য 
প্রচার হওয়াতে, শক্রনিপাতের অয়ং সময় বিবেচনায় ইন্দু- 
নাথের মিরাট পরিত্যাগ করা আবশ্ক হয়। 

মনে ভাবিয়াছিলেন, বীরচুড়ামণি এবং অসীম বলবীর্য্য- 
সম্পন্ন রাজমন্ত্রী যখন গোপনে অবস্থিত; কত শত ক্ষত্রিয় 
নুয়ার কুমারী বৈরিনির্াতনব্রতে তাত্র ও তুলনী লইয়া কৃত- 
সঙ্কল্প;) আমার মতন কত দেশহিতৈষী প্রাণপণে এই* দৃঢ় 
কার্যে দৃঢ়োদ্যত ) তখন অবশ্তই ভারতমাতার ম্লানমুখে দৈব- 
সাহায্যে একটু হাসীর রেখা দিবে? তাই অসীম সাহসের 
উপর ভর করিয়! ইন্দুনাথ আজি শক্রবিনাশ করিতে শক্রসম্মুথে 
আমিয়াছেন। শুপগ্তরেশে এক ম্ববন বণিকের গৃহে বাস! করিয়া 
আগ্রায় অবস্থান করিলেন। বণিক জানিত আগন্তক বিদেশী 
ব্যক্তি যবন, ইন্দুনাথ ছদ্মবেশে তাহার বাহিরের ছুটা গৃহ ভাড়া 
নিয়াছিলেন-__ ইচ্ছামত হয়ে যাইতেন__ আসিতেন-_আপনি 
দ্বার রুদ্ধ করিতেন-_গৃহ্স্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল ন!। | 

এক দিন পরম্পরায় গুনিলেন_মিরাটের রাজমন্ত্রী যবন- 
.ধর্সাক্রান্ত হইয়] যবনসত্রাটের সৈনাপত্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ।. 


৬ প্ণলতা ৷ 
ক্রমশঃ আগ্রায় অদেতের লঙ্গে সম্প্রীতি হইল-_যবনয়াজেক় 
কর্মচারীদের সহিত আলাপ প্রণয় হইল-_অনেকের কাছেই 
পরিচিত হুইলেন। লোকদ্বারা সম্রাটের সহিত পরিচয় হইল-_- 
আকৃতির গার্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্যের বচনের চাতুধ্যে, হৃদয়ের 
ওদার্ঘ্যে, বুদ্ধিমত্তা ুক্্তাকার্ধ্যে সম্তরাটু সন্ষ্ট হইয়া! নাম ধাম 
ব্যবসায়ের বিষয় প্রশ্ন করিয়া পাঠান; ইন্দুনাথ একে একে 
সাবধানে সকন্দবিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর করিয়াছিলেন । 

আর এক দিন সেনাপত্তির সহিত চকিতের মত আলাপ 
হুয়, ধ& আলাপে অনেকটা ্ষললাঁভ করেন। 

আগ্রীয় কিছু দিন থাকিবার পর এক দিন যখন রাত্রি 
ছুই প্রহরের সময় বাসায় জাদেন, তখন চাকরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“আজি কেহ আঙগার সঙ্গে সাক্ষাঞ্* করিতে আপিয়া- 
ছিলণ?” 

চাকর বিনীতভাবে উত্তর করিল-_-"আজি সন্ধ্যার পর 
ধক জন ভদ্রলোক আপনার সহিত্ত সাক্ষাৎ বির আপিয়া- 
ছিলেন ।” 

ই। “তিনি কতক্ষণ অপেক্ষা! করিয়াছিলেন ?” 

চা। “অনেকক্ষণ”। 

ই। “তুমি তাহাকে কথন দেখিয়াছ 1” 

চা। “না-তার চেহার! অতি সুন্দর ।* 

ই। প্বয়স্‌ কত হইবে?” 

চা। "যুব! বলিয়! বোধ হয়?” 

ই। “তার পর কখন চলিয়। যান্‌ ?* 


রণলতা । ৬১ 


চাঁ। “অনেকক্ষণ পরে আপনার বিছানায় একথানি টি 
দিয়া চলি! যান্‌ ?” 

ইন্দুনাথ তখন ব্যস্তসমন্ত হইয়া আপনার শয়নবুক্ষে গমন 
করেন এবং অতি সত্বরভাবে শয্যা হইতে পত্রধানি হাতে তুলিয়। 
কতবার অবলোকন করিলেন । হস্তাক্ষর নৃতন নেখিন্স খুলিবার 
পূর্বে জপদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পত্রথানি খুলিলেন। 
খুলিবামাত্র একধানি ছবি দেখিতে পাইলেন । ক্রমশঃ ঘোর- 
চিন্তা আসিন-__ছ'বতে যে মূর্তি চিত্রিত হইয়াছিল, ছুই চক্ষে 
আর কতক্ষণ সেমুর্তি নিরীক্ষণ করিবেন_শেষে মানসচক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন । 

কিন্তু যে মুস্তি দর্শন করিলেন-_তাহার উপম। স্বর্গেও ছূর্লভ 
ভাবিয়া উন্মন্তপ্রায় হইলেন । * জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই। 
মনের উদ্বেলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

তখন কিঞ্চিৎ ভাব পরিবর্তন করিয়া অতি কষটস্থষ্টে একটু 
ধৈধ্য ধরিয়1 ভূত্যকে বলিলেন, যাঁও- রাত্রি অধিক হইয়াছে, 
তুমি সদর দরুজ! বন্ধ করিয়া! শয়ন করিতে যাও। 

ভৃত্য নতশিরে যে আজ্ঞা বলিয়া তথ! হইতে চলিয়া গেল । 

তখন মন্ত্রিকুমার পত্রপাঠ করিবার জন্য প্রস্তত হইলেন-__ 
কিন্ত নিবিরক্কার চিন্তে এই প্রথম ব্ূপাঁনলের স্্ূলিঙ্গ জলিয়। 
উঠিল-- আর সে ধীর ভাব নাই--কেষে এমন মায়াজাল 
পাতিয্ হৃদয় পর্ষী ধরিতে আঙিল, তাহা কিছুতেই বুঝিতে 
পারিলেন ন। | পত্রপাঠ করিতে হইলে মন প্রস্তত করিয়! 
ক্সাধিতে হয়, কিন্ত চক্ষু চাছিলে এ ছবি-_চক্ষু মুদিঙ্লে এ ছবি-_ 

চ* 


৬৯ ব্ণলতা ॥ 


তৰে পত্র পাঠ হইকে কিরূপে ? মন নাই--চক্ষু নাই_ষকল 
ইঞজ্জিয় চক্ষে মিশাইয়াছে-_বিষম বিভ্রাট্‌। 
যেরূপ €ষাগাসনে: না বসিলে সমাধি হয় না-__এবং সমাধি না 
হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না__সেই মত পত্র পাঠ করিবার 
যথার্থ আসনে উপবেশন, কব করিলে পত্র পাঠ হইবে ন| 
ভাবিয়া ঘোগীর মতন ষোগাষনে উপবেশন করিলেন। যেরূপ 
অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বার৯_তন্ময়ত1 হয়, তদ্রপ জগতের 
সকল বিষয় বিসর্জন দিয়] একমাত্র আরাধ্য দেবতার মুল- 
মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলেন* এবং দেহ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, 
এইরূপ জ্ঞান করিয়া_যাহাতে এই পরম তত্বের লাভ হইতে 
পারে, সেই মত বৈরাগ্য অবলগঘন করিলেন__ফলতঃ ইন্দুনাথের 
&ঁ অবস্থ। নিরীক্ষণ করিলে ষৌগীর সমাধি অবস্থ! বলিয়া বোধ 
হইত,। 
এখন ইন্দুনাথ ভাবিলেন-_ঘদি সহস্র চক্ষু থাকিত, তবে ক্ষণ- 
কালের মধ্যে কত বার এই মোহিনী মৃত্তি দর্শন করিতাম। 
যাইহোক-_পত্র খানি পাঠ করি--এই বলিয়া! একক'র মাত্র চক্ষু 
দিয়া দেখিজেন.। কিন্ত পড়িবেন কি? চক্ষুত নাই) চক্ষু এখন 
মনে মিলাইয়াছে। শেষে মনের উপর রাগ করিয়া উঠিলেন, 
আর দেহ হইতে অবাধ্য মনকে দূর. করিবার জন্য উপক্রম 
“করিতে লাগিলেন ? কিন্তু তখন মন নাই-_মন একবারে অপরের 
বন্দী হইয়াছে_-যে মন জন্মদিন হইতে শরীরে থাকিয়! বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়, সেই মন. এক মূহূর্তের পরিচিত লোকের ক্রীতদাস 
হইম়াছে-__চির পরিচিত বন্ধু শরীরকে পরিত্যাগ করিয়াছে। 


রণলতা। ও 


মন যে এমন পাপিষ্, অসার, আর নিলজজ্জ, তাহা তখন 
জানিলেন । অবশেষে শয্যাশায়ী হইজেন-_এইবারে সকল যন্ত্রণা 
দূর হইল; নি্রাদেবী জননীর মতন ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত 
রাত্রি বসিয়া রছিল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
(বিপদের প্রবাহিণী ) 


"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা 


মামুদ ১০১০ খৃঃ অন্দে মুলতানের সামস্ত আবুলফতে 
লোডীকে পরাস্ত ও বন্দী করেন। পরে থানেশ্বর নগর লুঠন 
এবং সংখ্যান্ভীত হিন্দু দেবমূর্তি চূর্ণ করিয়া জগদ্বিখ্যাত 
জগস্মমূর্তি ১১১ খুঃ অরে আপনার রাজধানী গিজনীতে 
প্রেরণ করেন। তাহার অবাবহিত পরে কাশ্মীরদেশ আক্রমণ 
এবং তাহার কিয়দংশ লুঠন করেন। 

১০১৭ খৃঃ অবে' পুনরায় এক লক্ষ অশ্ব এবং বিশ সহস্র 
পদাতির সহিত কান্ঠকুজে উপস্থিত হন। তথায় রাজাকে 
বশীভূত করিরা শীঘ্র মথুরায় আগমন করেন। ২০ দিন 
,মধুর্যর থাকিয়া! দেবমৃত্তি সকল চূর্ণ করিয়া এবং অধিবাসী- 
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দিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিয়া তিগ্লান্ন সহত্র বন্দীর 
সহিত ফিরিয়া আইসেন। 

তাহারণ্পর ১*২২ 'খৃঃ অবে মাঁমুদ কান্যকুক্জের অধি- 
পতিকে বশীভূত করিলে সমস্ত হিন্দু রাজাগণ তীহার বিপক্ষ 
হইয়া উঠেন। কান্যকুজ রাজের প্রাণরক্ষার্থে মামুদ উপস্থিত 
হইবার পূর্বে কালিঞ্জরের রাজ' তাহার প্রাণ সংহার করেন । 

১০২৩ খৃঃ অবন্যে অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল দশম 
বারে পিতৃশক্র মামুদের পথরোধ করেন। এই যুদ্ধের পূর্বে 
সতর্ক হুইয়। মামুদ একজন ছিন্দুকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করি- 
য়াছিলেন ৷ 

এই সময়ে একজন সন্্যার্সী একটী জঙ্গলময় প্রদেশ অতিক্রম 
করিয়া একটী অশ্বখ বৃক্ষেক্র ছাঁয়ায় বসিয়। ক্ষণকাল আরাম 
করিতৈছিলেন। তখন জনকতক সৈনিকপুরুষ ধীরে ধীরে 
তাহার নিকটে আসিয়া প্রণা্ করিয়া বসিল। 

সন্ন্যাসী তাহাদের অদ্ভুত নত্রতা ও ধার্টিকতা দেখিয়া! 
মনে মনে ভাবিল) এখনও ভারতের রবিশশী সমভাবে ঘুরি- 
তেছে__এখনও ভারতে আর্ধ্য ধর্ম আধ্যজাতির অমূল্য রব 
বলিয়া স্বীকৃত রহিয়াছে--এখনও বর্ণাশ্রম বিভাগ জাজল্যমান 
রহিয়াছে--এখনও গুরু ব্রাঙ্গণের আশীর্বাদ অমোঘ হইয়] বিদ্য- 
মান_-এখনও আতুর অতিথির উপর শ্দ্ধাভক্তি সবিশেষ 
জাগরূক রহিয়াছে_-এখনও ষড়খতুর কার্য্য অবিশ্রান্ত নিষ- 
মিত হইতেছে--এখনও সে পরম ধর্মের অনুসন্ধানে গিরিগু- 
ছায় মুনিখ্খষিগণ যোখাসনে বসি! নেত্র মুদিয়া ধ্যান করিস, 


ঙ 
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থাকেন--এখনও ধর্্বলে, তপস্তাবলে, গুরুজনের আশীর্ব্বাদে 
অসম্ভব এবং ছুরারাধ্য বা ছুর্ঘট ফল ঘটিতেছে-তবে আর 
ভাবনা কি? তবে আর মনে মনে ছঃথখ করিয়া এত কষ্ট 
পাই কেন? যাই হৌক-_ইহাদের অভিপ্রায় জানিয়া পরে 
ফলাফল বিবেচনা করা যাইবে” 

পরে প্রকাশ্তটে বলিলেন-_-“আপনারা কি সম্রাট মামুদের 
অনুসন্ধানে কান্তার প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছেন ?” 

একজন সৈনিক বলিল--”কান্তার প্রদেশে আসিলেই যদ্দি 
মামুদের অনুসন্ধান করা হইত, তবে আপনিও আমাদের 
পথের পথিক দেখিতেছি।” 

আর একজন সৈনিক বলিল__“হিন্দু হইয়া--যবন টসন্যের 
হস্তগত হইয়াছেন বলিয়া-এইরূপ মনের হুর্বলতার, আর 
আপনার জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন” । " 

স। “সত্য কথা সতের ভূষণ ,তাবিয়! বলিক্বাছিলাম, কিন্ত 
এন্সপ্ু উত্তর প্রথম আচরণের বহিভূ্তি।” 

৩ সৈ।* “তবে আপনি কেন গোপন করিলেন ?” 

স। “মেঘের অগ্রে বর্ষণ_কৈ কখন্‌ আমাকে প্রশ্ন কর! 
হইল ?” | 

১সৈ। “আমরা মাসুদের লোক বটে সত্য, কিন্ত আচ". 
রণে নয়।” 

স। “তবে বাধা না থাকিলে বড়ই আনন্দ হয় ।” 

৩সৈ। “আপনি সন্ন্যাসী, আমরা সৈনিক, হা ব্যতাত 


আরো কিছু? 
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স। “আপনার! হিন্দু কি যবন, আমার তাহাই প্রশ্ন ।” 

২সৈ। “অন্তরের বিশ্বাসে যতট্টুকু জানিয়াছেন, আমর 
তাহাই ।” * 

স। “আর একটু আছে--কাস্তারে কেন ?” 

১সৈ। “অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল সম্রাটের পথ. 
রোধ করাতে তিনি অল্প সংখাক সৈন্য সামস্ত লইয়। যুদ্ধোদ- 
যোগী আছেন--আবার সম্রাটের দুর্গ হইতে বন্দীকৃত একটা 
রমণী কালাস্তকক যম সদৃশ দুর্ধরক্ষকদিগের সম্মুখ দিয়! রাত্রি- 
কালে পলায়ন করে; আমক্সা সেনাপতির অনুসন্ধানে ঘুরি- 
ত্েছি, কিন্তু শুনিলাম তিনি সম্রাটের সঙ্গে একবার মাত্র এ 
কথা বলিয়া কোথায় গিয়াঞেন ?. কেন গিয়াছেন? তাহা 
আমরাও জানি না-বড়লোক্কের 'ধড় কথা_কান্যকুজ আর 
মথুর| “প্রদেশ হইতে যে সমস্ত সৈম্তনামস্ত এবং বন্দীকুত লোক 
কন লইয়া আসেন, তাহাদের অধিকাংশ লোকদিগকে গিজ- 
নীতে প্রেরণ করেন। তাহাতে সম্রাটের বর্তমান অবস্থা 
শোচনীয় ভাবিয়া গোপনে তাহার সাহায্য করিতে চলিতেছি 
তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ |» 

স। “সমন্তই শুনিলাম-_আপনার যে হিন্দু নয়, তাহাও 
.বিশ্বাস করিলাম- কিন্ত সেনাপতি কে? কেন ছুর্গরক্ষকেরা 
বন্দীকৃত কামিনীকে ছাড়িয়া দেয়? আর সে কামিনীই বা 
কে? তাহা ত বল! হইল না ?” 

২সৈ। “আপনি গোপনে বাস করিতেছেন কেন ?” 

স। যখন' আপনারা আমাকে দেখিয়াছেন, তখন তার 
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গোপন করিব কেন? বলিতেছি -গুহ্ুন_আমি এই ধর্ম 
প্রান বিশ বৎসর অবলম্বন করিয়াছি-_নানা তীর্থ পর্যটন 
করিয়া এই লাহোরের কালী বাড়ীতে অবস্থিতি করে) যখন 
সম্রাট মামুদের অত্যাচার প্রবল হইব উঠে, তখন হইতেই 
স্থানাত্তরে গমন করিবার চেষ্টা করি) কিন্তু এখন জীবনের 
শেষভাগ অতিবাহিত করিবার স্থান মনোনীত হয় নাই; 
তাই একবার এদেশ, একবার ও দেশ করিতেছি; তবে 
সম্মুখে বুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া ফলমূল আহার এবং গোপনে 
অবস্থান ধার্ধ্য করিয়াছি; ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনাদের সহিত 
তাহাতেই কান্তারে সাক্ষাৎ হইরাছে।” 

৩টনৈ। “ আপনিও শেব বথাটী বলিলেন না, তবে 
£ধনাপতি আর বন্দীকৃভ বশমিনার তত্ব লইতে ইচ্ছ! হইল 
কেন ?” ৯ 

২বৈ। “যদি এইযুদ্ধে জয় হয় আর পুনরায় আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবেই মনের কথা বলিব) নতুবা এই 
পর্য্যন্ত ?”  * 

স। “সেনাপতি হিন্দুকি যবন, আমার তাহাই শুনিতে 
বাসনা ছিল।” 

১সৈ। "যখন লাভ নাই তখন শুনিয়! ফল কি?” 

৩টন। “আপনি যদি ক্রোধ না করেন, তবে আমার 
আর একটী কথ! আছে-_” 

স। “আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে, প্রস্তত আছি ।” 

৩সৈ। “তবে বলুন |” 
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স। “প্রশ্ন করা আবশ্ঠক |” 

৩টৈ। “আপনি কি ছদ্মবেশী? নাযথার্থ হিন্দু 
সন্গ্যাসী ?”5 

স। “সন্ন্যাসী হাসিয়া! বলিল, সন্দেহ হইলে আপনারা 
এখনই আমাকে বন্দী করিতে পারেন, অথব! সম্রাটের সমক্ষে 
লইয়া যাইতে পারেন; কিন্ত আমার চিত্ত যবন দেখিয়া 
ভীত হয়না; শাণিত তরবাঁরির চাঁকচিক্য দর্শনে এজীবন 
ক্ষেত্রে ভয়বীজ উৎপন্ন হয় লা; আমাকে কাটিয়া ফেলিলে ও 
আমার দেহে জালা যন্ত্রণা ছয় না; তবে আমার কিসের 
তয়? তবে আমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইবে কেন? তবে 
আমি সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার ক্রীতদাস হইব কেন? 
যত দিন চন্দ্র হুর্ধ্য, কি গ্রহনক্ষাত্র" অথবা সর্বব্যাপী সমীরণ 
জগণ্ডে থাকিবে; যতদিন সর্ধংসহা জননী অনন্ত মৃদ্তিকা 
লইয়া! আমাদের আধার রূপে বিরাজমান থাকিবে ; ততদিন 
এই সামান্য রক্তমাংস অস্থিমজ্জার সমষ্টি জড় দেহ ধারণ 
করিয়া কথনই মিথ্যা বলিব না? কখনই সঙ্যদ্বার রুদ্ধ 
করিয়া মিথ্যার অনুগামী হইব না? তবে আপনাদের বিশ্বাস 
_ আমি হিন্দু_ আমি সন্নযানী |” 

প্রথম সৈনিক পুরুষ তথন কৃতাঞ্জলি হইয়া! বলিল-_হা 
বধার্থ আর্ধ্জাতির পরিচয় প্রদান করাই হইয়াছে; আপনি 
' যে মহাবংশসম্ভৃত, আপনি যে আধ্যবংশের পূর্ণ শশধর, আপনি 
ষে স্বর্গীয় সভার রত্বসিংহাসনের উপযুক্ত, আপনি যে ভার- 
তের অমূল্য 'রত্বের খনি, আপনি ঘে সদ্বক্রা, আপনি,ষে 
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নির্ভীক, আপনি যে স্চত্ুর এবং বুদ্ধিমান, তাহা আকুতি 
আর গাভীধ্যপূর্ণ বচনে স্পষ্টই জানিয়াছি; তবে বন্দীকৃত 
কামিনীর কারামুক্তি শুনিয়া আপনার মুখ আরচ্চক্ষু যেরূপ 
বিকৃত দেখিয়াছি, তাহাতে অন্থভব হয়, আপনি সন্গ্যাসী 
হইয়াও এখনও সংসারের মায়! বিসর্ভীন করিতে পারেন নাই ; 
আমার বিশ্বাস_-আপনার কোন কন্যা সন্তান আছে, 
তাহাতেই আপনি কন্তা কন্তাঁ বলিয়া অনেকবার মনের 
চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছ্ছেন; একথাও বলিতাম না, যদি 
সন্দিপ্ধ বিষয়ে অস্তঃকরণ প্রমাণ না হইত ? যখন কোন বি- 
ষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন মন তাহার মীমাংসা করিয়া 
দেয়। 

সন্ন্যাসী প্রথম সৈনিকের আকৃতি হইতে আর এই সমস্ত 
কথ! শ্রবণ করিয়া মনে মনে সিদ্ধীস্ত করিলেন; এ ধ্যন্তিঃ 
নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়বীর্য্য সম্তৃত। ক্ষত্রিয় না হইলে এরূপ তেজন্বী' 
আর গম্ভীর বাক্য কখনই বলিতে পারিত না। উজ্জল এবং 
দীপ্তিশীল ওজ্যাতি কখনই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় না; 
"যে কোন পর্বতে কখন চন্দন তরু জন্মগ্রহণ করে না) মন্দার 
কুস্থুম না হইলে কখনই এরূপ ন্থক্সিপ্ধ পরিমল থাকিত না 
আকাশে নীল জলদমালা জলভারে নত না হইলে এরূপ. 
সৌদামিনীর মুখভঙ্গী কখনই দেখা যাইত না; আমি জানি- 
রাছি এ ব্যক্তি যবন সংহারে ক্ৃতসংকল্প-_তবে ছদ্মবেশী বটে $ 
আহা! আমি স্বর্ণপুত্তলী এত দিন লালন পালন করিলাম, 
তাহার স্থযোগ্য পাত্র এমন আর নাই-_কিস্ত' আমার মন- 
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'স্তাপের কথা কে আর জানিবে? আর কাহাকে বলিব? 
তবে এই ব্যক্তি দ্বারা যতদূর সাহাধ্য পাইতে পারি ।” 

৩ ।, “আপনি ধেরূপ প্রক্কৃতির লোক হউন, আমারাও 
ততদুর নীচ বা স্বার্থপর নয় যে, আপনাকে আমরা কোন 
জালা যন্ত্রণা দিব; তাহা হইলে এতক্ষণ বিলম্ব হইত না 
তবে আপনি যখম এখনও অমেকটা-_-গোপন করিলেন, 
তখন আমাদের তদনুসারে স্কার্য্য করা উচিত ; এক্ষণে শেষ 
প্রার্থনা এই যেন পুনরায় আগ্গনার চরণ দর্শন করিতে পারি ?” 

ন। “সর্বময় জগৎপাত$ বিধাতার অনুগ্রহে এবং অন্ুক- 
শ্পীয় পরস্পরের পুনর্শিলন: কোন্‌ সামান্য কথা! তিনি 
রুপা করিলে সপ্তত্বীপেন্ন অমূল্য মণিরত্ব আনিয়া এই মুহূর্তে 
আমাদিগকে দান করিতে পারেন? তিনি মনে করিলে এই 
দণ্ডে-পার্থিব জগৎ হইতে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া দৌর, 
চান্দ্র, বা কোটি কোটি নাক্ষত্রিক জগতের মনোহর পদার্থ- 
রাশি দেখাইয়া সত্যলোকের ও উর্ধে আমাদের জন্য অবিন- 
শ্বর, অক্ষয় এবং উজ্জ্বল স্থানে বাঁস করাইতে পারেন ? পার্থিৰ 
জগতের সমুদয় অধিবাসী একত্র হইয়া যদি কাহাকে বধ 
করিতে উদ্রাত হয়, আর যদি তাহার উপর ঈশ্বরের অনু- 
কম্পা থাকে, তখন কাহার সাধ্য যে তাহাকে বধ করে? 
'সংহার কর্থা_-শিব সংহার মৃত্তি ধারণ করিলেও মৃত্যু নাই__ 
' আর বিধাতা বিমুখ হইলে একবার যদি মৃত্যু হয়, তখন বৈজ্ঞা- 
নিক যন্ত্রের মধ্যে তাহার দেহ আবৃত করিলেও তাহার ফল 
ফলিবে নাঈশ্বরের আশীর্বাদে যে মরিয়াছে, তাহার কলার 
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জীৰসঞ্চার হয় না, এবং ঈশ্বর অন্থগ্রহ করিয়া ঘাহার ভীবন রক্ষা 
করিবেন, ভাহার মৃত্যু শিবদ্বারা গণিত হইলেও বৃথা হয়; 
অতএব মন্ুষ্যে মন্ুষ্যের কিছুই করিতে পারেনা; আমিও 
তাহাই বলিতেছি, বিধাতার মনে থাকিলে আর কতবার 
সাক্ষাৎ ঘটিবে, তাহার অভিপ্রায় না হঈলে এখন হইতে 
একত্র থাকিবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে ।” 

১সৈ। কথ! একরপ নয্প, শুদ্ধ বাচনিক কথায় মন 
ভিজেনা, মানসিক কথায় যতই মনে মনে আন্দোলন হইবে, 
ততই জীবন স্থখে থাকিবে; উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইবে) পরম্পরের 
মৈত্রী পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়! রাখিবে ; অতএব আমরা 
এখন আপনার কার্য্যে গমন করি, বারাস্তরে সাক্ষাৎ করিবার 
মানস রহিল।” 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সৈনিকপুরুষ প্রথম দৈনিকের কথায় 
অনুমোদন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
পরে তিন জনে ক্কতাঞ্জলিপূর্বক নমস্কার করিয়া! গাত্রোর্খান 
করিলেন! " 

সন্ন্যাসী সঙ্থাম্তবদনে তাহাদের ভাবী মঙ্গল ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করিয়া বিদায় দিলেন । 

. ষবন সৈনিকের গমন করিলে সন্ন্যাসীর মন অকুল তিমির 
সাগরে নিমপ্র হইল। মনে যে কতই চিস্তার তরঙ্গ উঠিতে 
লাগিল, তাহা বর্ণনা কর! ছুঃসাপ্য। একবার চিস্তা হইল-_. 
বোধ হয় ইহারা কৌশলে আমার বিষয় জানিয়া যামুদের কর্ণ- 
 এাচুর করিবে? আর একবার চিত্ত হইল-সামার মতন 
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ষবাম্তাবিক উহারা ভারতের শুভান্ুধ্যারী, তাহাতেই কষ্ট আর 
কঠোরতা-_অধিকন্ত ধর্ম পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়া এই প্রদেশে ভ্রমণ 
করিতেছে; কখন মনে হইল-_পাপিষ্ঠ মামুদ যেরূপ আমাকে 
লাহোরের কালীবাড়ী হইতে দূরীদ্ত করিয়াছে-_-আমার পালিত 
কন্তা' মঞ্জুলাকে হরপ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছে_- 
তাহার প্রতিশোধের জন্ত কি বিধাতা এই তিন মুর্তি আমার 
নিকটে পাঠাইয়াছেন? কখন ভাবিলেন-_আমার লাহোর 
পরিত্যাগ করা আমার বা স্কারতের গুভচিহন; আমার 
পালিত কন্যাকে হরণ করাও ভর্গিষ্যতে মঙ্গলের বিস্তৃত সরণি; 
তাহ! না করিলে আমি কখনই খ্$জরাটে যাইতাম না-_দাক্ষি- 
পাত্যের বিখ্যাত তূপেন্ত্রগণের সহিত আলাপ হইত না 
তাহারাও যুদ্ধচেষ্টা করিতেন না_-আমিও সোমনাথ শিবের 
মোহস্ত হইতে পারিতাম না পূর্বাপেক্ষা আমার নন্ন্যাসধন্মের 
পদবৃদ্ধি হইয়াছে-_মধ্যভায়তের আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট 
আমি পরিচিত--এখন দাক্ষিণাত্যেও বিশেষ খ্যাতিলাভ হই- 
য়াছে--তবে এই যুদ্ধের ফলাফল প্রতীন্দণ করিয়ী গুক্গরাটে 
যাইব; কারণ, এবার এখানে আসিয়া এই কয় জনের সহিত 
সাক্ষাৎ ভিন্ন অন্য কোন লাভ হয় নাই; কেবল আক্ষেপ 
রহিল, মামুদের নূতন হিন্দ, সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল 
না। , 

এইবার যে চিস্তা আসিল, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন। 
'মনে করিলেন; বন্দীক্কত কামিনীকে কারামুক্ত করিয়া__সেনা- 
পতি অন্য ছজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া চকিতে মত 
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একবার বোধ হয় মামুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; পরে 
এই জয়পালের সহিত যুদ্ধ হইবার পূর্বেই আবার মাযুদের সহিত 
যে, সমরক্ষেত্রে তিনি মিলিত হইবেন) তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিতেছি ; বোধ হয় এই তিনজনের মধ্যে একজন সেনাপতি, 
আর দুইজন ভারতের কোন রাজবংশীক্ব লোক হইবেন; বোধ 
হয় গোপনে কার্ধসাধন করা, অথচ আম্থষঙ্গিক কারামুক্ত 
কামিনীর অনুসন্ধান করা এই তিন জনেরই উদ্দেস্ত। 

যাই হোক-_একটা স্থুসস্বাদ বটে; কিন্ত আমার পালিত- 
কন্যার পুনরুদ্ধারের কি উপায়? তাহ! এখনও জানি না। 
অথব1 আর উপায় কি? একজগদীশ্বর আছেন,-_ 

তখন একটু ধৈর্য্য ধরিয়া “একবার ভাবিলেন, আমি শক্রর 
এত নিকটে থাকিলে কি জানি কি ঘটিবে ? অতএব এবন পরি- 
ত্যাগ করিয়া--বণাস্তরে গমনকর! আবশ্তক; কারণ, এখন 
লাহোরের কোন পথ ঘাট মামুদের অপরিচিত নহে; শেষে 


তখন তিনি “জগদীশ রক্ষ” বলিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


(পাষাণে অঙ্কুর ) 
“তৎ তস্ত কিমপি দ্রব্যং ষে! হি যস্ত প্রিয়ো জনঃ* 


কান্তকুক্ মথুরা প্রভৃতি স্বেশ মামুদের অধীনতা বহন 
করিলে মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, আজমীর প্রভৃতি দক্ষিণা- 
পথের দেশীয় রাজারা, অধিবাসীরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠে। শিবকেশরী, অজ্ুনসিংস্থ প্রভৃতি পরাক্রান্ত মহীপতি- 
গণ আত্মীয় স্বজনের আশা ভরসা ছাড়িয়। নানাপ্রকার মন্ত্রণ! 
কৌশল করিতেন ; কিন্ত ছূর্ভাগ্যক্রমে কিছুই উপকার দশিত ন1। 

যদি এ সময়ে দাক্ষিণাত্যের ভূপাল সকল পরস্পর প্রাণ- 
পণে যুদ্ধচেষ্টা করিতেন, তবে মামুদের আধিপত্য কখনই 
দবাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হইত না । তখন শিবকেশরী কিংবা 
অর্জুনসিংহের মধ্যভারতে যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব ছিল, 
তাহাদের তত্ব বইবার ও শক্তি বৃথা হয়। দূত রাব্- 
থে চলিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইভ-। সুতরাং কেহ ঈশ্বরের 
নাম, কেহ গোপনে পরকীর রাজার সাহায্য প্রার্থনা, কেহ 
ছল্মবেশে ভ্রমণ, কেহ বা তপস্বীর মতন শীত গ্রীক্ষ, ক্ষুধাতৃষ্ণ! 
ইত্যাদি ক্লেশ সহ করিয়া মামুদের সহিত যুদ্ধ করিতে 
বিষম বিপদে পড়িয়া ছিল। 

এদিকে কারামুক্ত কামিনী ঈশ্বরের কৃপায় অব্যাহতি পা 


বণলও11 ৭৫ 


একেবারে দাঁক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হন। মিরাটের মন্ত্রি 
. কুমার মামূদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ট জীবন বিসর্জন দিতে 
ককতসংকল্প ) সুতীর ও স্থচতুর রাজমন্ত্রী শূরনাথ যবনবিনাশে 
দীক্ষিত হইয়া তাহার দাসত্ব পর্য্স্ত স্বীকার করিয়াছেন; 
আমারও পিতা বৃদ্ধ, এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আদ্দিতাসিংহ 
আমোদমগ্ন হওয়াতে আমিও তপস্থিনীর বেশে অনাহারে, 
অনিদ্রীয়, দেশরক্ষার্থ কত কষ্ট সহা করিতেছি; কেবল 
কষ্ট সহা করা নয়, পাপিষ্ঠ যবনের ক্রীতদাসীর দাসী বৃত্তি 
পর্্যস্ত করিয়াছি) আমার ধর্ে ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত 
পাপিষ্ঠ নিষ্ঠর যবনের কি দন্ত প্রবৃত্তি? কি ঘ্বণিত ব্যব- 
হার? একজন সন্ধ্যানীর অসহায়। পালিত কন্তাকে হরণ 
করিয়াও তাহার ব্ধপানলে পতঙ্গের মতন দগ্ধ হইয়া! কত 
কুকর্ম করিতেছে? কিন্ত লোকে জানে- উদ্যানে বাদসা আপ- 
নার কনিষ্ঠ কন্তাকে গিঙ্গনী হইতে ভারতে আনিয়। রাখিয়াছে ; 
আমি জানি-_সে সতী নারী সতীত্ব আর ধর্খবরক্ষার জন্য ন! 
করিয়াছে এমন কার্ধা নাই-__ন! বলিয়াছে এমন কথ! নাই-_ 
পাপিষ্ঠ, কন্যার-বয়নী অনাথা কামিনীর উপর তথাপি মুগ্ধ; 
দগ্ধ কন্দর্পেরও লঙ্জা ভয়, মান সন্ত্রম নাই যে, একটু বুঝিয়া! 
চলিবে? জাতিভেদ নাই-_ বয়স্‌ ভেদ নাই-_কুলশীল নাই-_.. 
গুরু লঘু জ্ঞান নাই-স্ত্রীপুরুষ হইলেই হইল) আর ত কলি-, 
কালে শিব জন্মিৰে না ষে, তাহার মরণ সংবাদে সকলে 
স্ব্থী হইবে? রি 

হার! আমি এত কষ্টে পড়িয়াছি-আর ইহা অপেক্ষ! 


৭৬ রণলতা। 


সহস্র গুণ অধিক কষ্টে পড়িতে হয় ভালই-_কিস্ত অমন রূপের 
অমন পরিণাম, ওরূপ মর্শভে্দী কষ্ট কেন হইল? যাহাকে 


গড়িতে বিধাতার বিদ্যাবুদ্ধি ফুরাইয়! যায়, তাহার ললাটে 
এমন নিদারুণ বজ্রপাত কেন? বিধাতার লীল! বিধাতাই 
জানেন? আমার প্রিয় বস্ত কেহই নাই-_-আমি কাহাকেও 
ভালবাসি না_-ভালবাসিতে জানি না বলিয়। ভাল বাসি না, 
আমার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ বিনা ভালবাসার অস্কুর 
রোপিত হয় নাই__কিন্ত একি বিপদ? একি সর্বনাশ ? একি 
অকন্মাৎ্ৎ ছুর্দৈব? তাহার জন্য আজি প্রাণ কাদিতেছে 
, কেন? চক্ষু বুঝিয়া৷ সেই ননীয়্ পুতুলকে দেখিতে পাই কেন? 
জগতের সমুদয় বস্ত তাহার রূপে ম্লান হম্ব কেন? আমি 
চারিদিকে তন্ময় দেখিতেছি-_-এ বিপদের উপরে বিপদ্‌ 
আসিল কেন? তাহা! জগদীশ্বর বলিতে পারেন-_ 
তবে আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়া বলিলাম, 
যদি কোন সুত্রে, কোন উপায়ে, পাপিষ্ঠ যবনের শোণিত 
দর্শন করিতে পারি, অথব! তাহাকে চিরকালের মত ভারত 
হইতে দূর করিতে পারি; আর যদি এ দেবপুরবাসিনী কা 
মিনী জীবিত থাকে-কোন দৈব প্রতিবন্ধ না ঘটে_-তাহা 
হইলে আমি জীবনের শেষ ভাগ তাহার দাসী বৃত্তি করিয়! 
কাটাইৰ; আমি কাহাকেও বিবাহ করিব না, যদি বিবাহ 
করি ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহ করিব £-_ 

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়! ভাবিলেন, আমি লাহোরে 
ইন্দুনাথকে যেরূপ পত্র দিয়াছি, তিনি, কখনই সে পত্র পড়িয়! 


রণলতা। লীতী 


ওঁদাস্য করিবেন না। আমার মনের দৃঢবিশ্বাস আছে, অবস্ত 
তিনিএ বন্দীকৃত কামিনীকে এ উদ্যান হইতে উদ্ধার করিবেন। 
যদি উদ্ধার করিতে না| পারেন, অন্ততঃ উদ্ধার ক্লুরিবার কি 
ভাহার মঙ্গলের চেষ্টা অবশ্তই করিবেন। 
রাজমন্ত্রী শুরনাথ যে মামুদের অনিষ্ট করিবার জন্য কৌশলে 
মামুদের সৈনাপত্যে বা দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা 
আমাকে ছর্গ হইতে মুক্ত করিবার দ্রিবসেই জানিয়াছি। 
আমাকে কারামুক্ত করিয়া শীত যখন ছূর্গরক্ষকদিগকে 
যথেষ্ট তিরস্কার করিয়! মামূদের নিকটে আপনার নির্দোষততা, 
হর্গরক্ষকদিগের কাধে ওদাসীন্য, বন্দীকৃত কামিনীর উপর 
ছুর্গরক্ষক কর্মচারীদের উতৎ্কট অত্যাচার সপ্রমাণ করিতে 
গমন করেন; অবশ্তই ঘখন তাহাতে কোন না কোন 
তাহার স্থগভীর উদ্দেশ্ত থাকিবে । * 
আর আমি যাহার দাসীবৃত্তি করিয়াছি, তাহার প্রতিপাঁ- 
লক সন্যাপী যে একজন ভারতবন্ধু, আমাদের মতন একজন 
গভীর উনেম্ত সাধনে দৃঢসংকল্প তাহাও আমার হৃদয়ের 
* বিশ্বাস; কেন বিশ্বাস? আমিবাহাকে ভালবামি, তিনি 
তাহার আত্মীয় । 
কিন্ত পুনর্বার লাহোরে, এই বর্তদান যুদ্ধে মামুদের যেমন 
একটা জয় পরান্জয় হুইবে, অননি এই দেশের রাজাদের 
সাহায্য ও সৈন্য সামস্ত লইয়া__তাহার পশ্চাতে ধাবনান 
হইতে হইবে; এই যুদ্ধ ভিন্ন তাহার সহিত আর যুদ্ধ করিবার 
সময় পাইব ন1। & 


মি 'বণলতা ৷ 


এমন সময়ে একজন প্রাচীন সৈনিক আসিয়া কামিনীর 
নিকটে সুমধুর বচনে কহিতে লাগিল, “আপনি যে ছক্মবে- 
শিনী কামিনী--সাপনি যে তন্রাচ্ছাদিত হুতাশন-_ আপনি 
ঘে ক্ষীর সমুদ্রের সুমধুর সুধালহরী-_আপনি যে ইন্দ্রের 
'নন্দনবনজাত প্রস্ফটিত পারিজাত কুস্থম--আপনি বে আকর- 
বিহীন অমূল্য রত্ব--এ অঞ্চলে সকলেই তাহা জানিয়াছে ? 
তৰে আপনি কাহারও আতিথ্য স্বীকার না করাতে অনেকে 
দুঃখিত হইয়াছেন ১ কিন্তু অঞ্জন সিংহ, শিবকেশরী প্রভৃতি, 
পরাক্রান্ত ভূপতিদের একাস্ত্ব বাসনা যে, দ্বিতীয় জয়-- 
পালের দহিত যুদ্ধ হইবার পূর্বেই তাহার! লক্ষ লক্ষ অশ্ব” 
পদান্তি, লইয়া তাহার পথরোধ করিতে গমন করিবেন । 

এখন উদাসীন থাকিলে কগনই আমরা তাহাকে দূর 
করিতেত পারি না। জল যদি একবার সানান্য নিম্মে গমন 
করে, তাহার গতি ফিরাইতে আর কেহই পারে না। কিন্তু 
এই যুদ্ধে জয় হইলে মামুদের সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হয়, 
এবূপ লোক অতি বিরল। অনল একবার জলিয়া উঠিলে 
দ্বত দিয়া তাহ!কে নির্বাণ করা একান্ত দুঃসাধ্য । আর আপ-' 
নিও ঠিক সময়ে এদেশে আসিয়! পৌছিরাছেন।” 

কামিনী বিনয় সহ অঞ্জলি করিয়া মাননীয় সৈনিক পুরু- 
ষকে বলিল-- "আপনাদের সাহাধ্য লইতেই আমার এদেশে 
' আগমন; তবে কুটুম্ব কুটুপ্ষিতার এখন সময় নয়, সুতরাং সে 
দোষ মার্জনা করিতে হইবে। 

কান্যকুজ; মথুর! জয় করিবার জন্য এক লক্ষ অশ্ব, বিশ 


রণলতা। ৯ 


সহ পদাতি লইয়া মামুদ অগ্রসর হন। পরে যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া তিগ্লান্ন হাজার অধিবাসীকে বন্দী করিয়া তথা হইতে 
ফিরিয়া আইসেন। তাহার অধিকাংশ বন্দী কি ,অশ্ব পদাতি 
এখন গিজনীতে অবস্থান" করিতেছে; কেবল সর্বশুদ্ধ অশ্ব 
পদাতিতে পঞ্চাশ হাজার এখন লাহোরে রহিষাছে। 

যদি আপনার! এই মুহূর্তে লক্ষ অশ্ব পদাতি লইয়া সজ্জিত 
হইতে পারেন, তবে এই দণ্ডে আমি প্রস্তত আছি। আর 
আমিও আমার দেশ হইতে এবং অন্যান্য রাজাদের সৈন্য 
সকল আনাইতে লোব্‌ পাঠাইয়াছি। ষদি তাহারা আসিয় 
মোগ দেয়, তবে আর কোন শঙ্কা নাই; দেখুন_ তাহা 
হইলে 'আজি রাত্রে সসৈনো যুদ্ধ যাত্রা করিতে পারা 
যাইবে ৮ 

সৈনিক বলিল--“আপনি মামুদের উপর এত দ্বিরক্ত 
কেন? ভীষণ দেশে একাকিনী এত ভ্রমণ করিতেছেন 
কেন ?” 

রমণী আর নহা করিতে না পারিয়। ক্রোধ ভরে বলিল-_ 
*“রমণী বলিয়া মে কেহ পরিচয় লইবে তাহার সে আশা 
তুরাশা; এক বিধাতা কেবল নারী জাতিকে পুরুষাপেক্ষা 
ছোট করিয়াছেন। নতুবা নারী জাতি কাহারও নিকট. 
কোন বিষয়ে ছোট নহে ।” 

পুক্ুষ ভয়ে কাপিতে কাঁপিতে বলিল-_-"আপনার মুখ রাড | 
হয়াছে__চক্ষু ছুটা অনলের মতন জলিতেছে-_কিস্ত আমার 
এতু কি দোঁষ হইল ?” / 


৮৪ রণলতা! । 


রমণী বলিল-- “যদি ভারতে কেহ "পুরুষ থাকিত, বে 
এ দুর্দশা কেন? মামুদ একজন যথার্থ বীর-পুরুষ এই শত 
শত রাজাদের মধ্যে ভারতে আদিয়া রাজাদের সমক্ষে রাণী, 
রাজকুমারীদিগকে হরণ করিতেছে--আর তাহাদের রক্ষক 
স্বামী পুত্রের অনায়াসে তাহ! সহা করিতেছে--ধিক্‌ ভারতের 
কাপুরুষ পুরুষদিগকে ? মামুদ একজন পুরুষ বটে? আর 
এক কথা! বলি, নারী জাতি ম্বে সত্যই পুরুষের অধীন তাহ 
নহে, পুরুষ জাতিও যেষে পদার্থের অধীন, আমরাও তাহার 
অধীন); তবে আমার পরিচন্কে লাভ কি?” 

হটাৎ একজন মলিনা কামিনী আসিয়! সৈনিককে বলিল, 
"আপনি, এখনও এখানে রহ্িয়াছেন? আপনি মে সকল 
কথা কি ভূলিয়াছেন? আমি একান্ত আপনার অধিনী আর 
আশ্রিত, কিন্ত এদেশের লোকের আচরণ বড় ভয়ানক ।” 

রমণী জলদগন্ীর রবে আগন্তক কামিনীর দিকে অশাখি 
ফিরাইয়া বলিল--“কি কি-_তুমি অধিনী? কাহার অধিনী? 
তুমিকি রমণী? না কোন উদাসিনী? আমি তোমাকে 
অভয় দ্রিলাম, তোমার ভয় নাই-আমি বাচিয়া থাকিতে 
কাহারও ভয় নাই--তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি 
তাহাই তোমাকে দিতে পারি; কিন্ত কাপুরুষ ভারতীয় পুরুষ- 
দের মতন কথনই অধীনতা আর ভীরুত1 দেখাইও ন11” 

আগন্তক কামিনী অশ্বাস পাইয়| শ্রী ছুঃখের অবস্থায় 
একটু মুচকিয়া হাসিল--এবং ছল ছল চক্ষে জল ধারা ফে- 
লিয়া বলিল--"আপনি যে হউন, আমি এখন হইতে আপনার 
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আশ্রয় লইলাম; যদি আমাকে কুপা করিয়া আমার বাসনা 
পুরাইতে পারেন, তবে আমি আপনার চিরকাল দাসী হইয়। 
থাকিব 1+ ৬ 

কামিনী বলিল-_আজি আমর] যাত্রা করিব-_-আজি 
রাত্রে দাক্ষিণাত্যের সমুদায় পরাক্রান্ত ভূপতিগণ প্রায় লক্ষাধিক 
অশ্ব পদাতি সমভিব্যাহারে লাহোরে যান্ধা করিবেন, আমিও 
সেই সঙ্গে যাইব মনন করিয়াছি। তুমি যদি মামুদের ভড়ে 
কি ভারতীয় ভূপতিগণের কু-আচরণে পিতা মাতা ছাড়িয়া এই 
দেশে আনিয়া থাক, তাহাতেও তোমা'র কোন চিস্তা নাই ।” 

মলিন! কামিনী কাদিতে কাদিতে বলিল-_ আমি মামুছের 
ছদ্মবেশী সৈন্যদের ভয়ে এত ভীত হইয়াছি; এতদূর শোঁকা- 
কুল হইয়াছি; নতুবা আমি কে? তাহা এখনই আপনি 
জানিতে পারিবেন |, 

কামিনী টৈনিক পুরুষকে বলিল-__ “যাহা বলিয়া, 
হাতে যদি তোমাদের "অনিচ্ছা হয়, তবে গৃহে বসিয়া! থাক, 
আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না।” 

সৈনিক বলিল--প্যাহা করিয়াছি, তাহার আর কোন 
প্রতিকার দেখি না, আমাকে ক্ষমা করুন; তবে আমি 
্টাহাদের কাছে এখন চলিলাম-কিস্ত কোথায় সাক্ষাৎ. 
হইবে ?” 

রমনী বলিল-_“এই নদী তীরে সাক্ষাৎ হইবে” 

সৈনিক “যে আক্তা” বলিয়া বিষপনবদনে ,নতশিরে তথ! 
হইতে প্রস্থান করিল। 
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আগন্তক কামিনী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল_ণআঙি 
এখনই যাইত্েছি,একটাঁ কথ! কেবল বলিব, আর বিলম্ব নাই)” 
কামিনী বলিল_-“আমি তোমার আকুতি তেজন্থিনী 
দেখিয়া তাবিয়াছি, তুমি ক্ষত্রিয়বংশ ধন্ভূত। যদি এই বিশ্বাস 
সতা হয়, তবে আর ভয় কি ?” 
মলিন 'কামিনী বলিল-_পআমি একবার মিরাঁটে যাইব ?” 
কামিনী মিরাটের কথা শুনিয়া বলিল-_“কি মিরাটে ? 
মিরাটে ?'আঁচ্ছা বাইবে তাহাতে আর ভাবনা কি?” 
মলিনা কামিনী বলিল-_*মিরাঁটে যাইতে পারিলে আঙ্মি 
 ধীরাণসীর সংবাদ পাইব না?” 
কামিনী বলিল-_“মিরাট আর বারাপসীর যর্দি একাস্ত পক্ষ- 
পাতিনী হইয়া থাক, তাহার তার আমার উপরে ; আমি শপথ 
করিলাম, তোমার শরীরে কোন অস্ত্রাধাত হইবে না__অথচ 
অনায়াসে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ পাইতে পারিবে |» 
মলিনা কামিনী বলিল-__“আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, 
বেলাও অবসান হইয়! আসিয়াছে; বোধ হয় সৈন্যগণ 
যাত্রা করিতেছে, তাহাতেই দূর হইতে এত ধ্বনি শোন! 
যাইতেছে |” 
তখন কামিনী আগন্তক কামিনীর হাত ধরিয়! শীত দাক্ষিপা- 
, ত্যের রাজাদের সহিত যোগ দিয়া প্রস্তত হইতে চলিয়া গেল। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
(ঘুক্তকেশী কামিনী ) 


পউরো! বিদারং প্রতিচস্করে নখৈ২৮ 

পাঁঠক পাঠিকাগণ ! আপনারা জগতে যে বস্তুর যে স্বভাৰ 
জানিয়াছেন, আজি তাহার বিপরীত দেখাইতে আমি আকিঞ্চন 
করিতেছি । পুম্পের সৌরভ, কমলে কণ্টক, জলে শৈত্য, 
'্সনলে দাহিকা, বালকের শৈশব, যুবার যৌবন, যুবতির 
সৌন্দর্য্য, এ সমুদায় স্বাভাবিক পদার্গ। কিন্তু যুবতি কামিনীর 
পুরবকার,অসীম বীরত্ব, এসকল প্রায় দেখা ও যায় না_শোনাও 
যায় নাঁ। তাই আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, একবার 
কুল কামিনীর, বিশেষতঃ অন্্ধ্যম্পশ্তা। ক্ষত্রিয় বংশ জাত যুব- 
তির বীরত্ব দেখিতে সজ্জিত হউন । 

যদ্দি স্বভাবের স্থষ্টিকর্তা বিধাতা হন, তবে এক পদার্থে 
ছুই গুণ অর্পণ করিলেন কেন? কমলে কোমলতা! এরং চন্দ- 
নের লীতলম্পর্শের পরিবর্তে কঠোরতা এবং দাহকতা গুণ 
দেখিলে কে না বিশ্বাস করিবে? যে বিধাতার সৃষ্টি কৌশলে 
অনেক দোষ রহিয়াছে । তবে বিধাতার লীলা খেলা অপার 
অসীম ভবিয়া বিশাস করতেও পার! যায়! কারণ, নীলকম- 
লের পজ্াগ্রদ্বার৷ যদি সালবৃক্ষ ছেদন করিতে পার! যায়? 
পগুযদি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে ? বামন যর্দি চন্দ্র ধরিতে 
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সক্ষম হয়? তবে কেন কামিনী সংগ্রাম সাগরে ঝাঁপ দিবে না? 
কেনই বা কামিনীর রণকৌশল দেখাইতে আপনাদিগকে 
'অন্থরোধ কঘ্িব না? বিধাতার কুপায়_স্বভাবের স্বাভাবিক - 
গুণ, আর অস্বাভাবিক পদার্ধের নুতন স্বাভাবিক গুণ উৎপন্ন 
হওয়া অসম্ভব নহে। আর এক কথা বলিতে পারা বায়, যাহার 
যত প্রকার গুণ, তাহার ততপ্রকার স্বভাব । স্থতরাং পৃথিবীর 
স্থষ্টি হইবার পর হইতে এখদও পর্্যস্ত যদি জলের শৈত্য, 
আর দাহিক1 শক্তি থাকিত, ষলুন দেখি, তবে কজনে তাহার 
বিষয় আলোচনা করিত? আর রমণীর যুদ্ধ নিতান্ত অসম্ভব 
রা স্বভাব বহিভূতি ভাবিত? গ্ভবে কোমলতার সহিত একটু 
কঠিনতা মিশ্রিত আছে মাত্র, নতুবা রমণীর রমণীয় ভাবের 
কিছুই পরিবর্তন হয় না। | 

তবে একবার মনের সহিত চক্ষু ফিরাইয়া দেখুন- লক্ষা- 
ধিক অশ্ব এবং পরাতির মধ্যে একটা গম্ভীর অথচ মনোহর, 
তেক্জস্বী অথচ ন্গিগ্চতায় পরিপূর্ণ, ভীষণ অথচ উৎকটতাশুন্ধ, 
স্থির অথচ পৃথিবী-দলনক্ষম, নত্র অথচ বীর দর্পে দনুজদল-. 
বিদারক, অচঞ্চল সৌদামিনীর মতন মুস্তিধানি বিরাজমান 
রহিয়াছে । অগণ্য খদ্যোতকুলের মধ্যে যেমন দরীপপ্রভা-_ 
. অসংখ্য দীপপ্রভার মধ্যে যেমন তারাবলী--অপার তারকা- 
রাশির মধ্যে যেমন শশধর--এবং শশধর মধ্যে যেমন 
পক্মবান্ধব প্রভাকর-উত্তরোত্তর নিজ নিঞ্জ প্রভার উৎ- 
কর্ধ দেখাইয়া লোকের মন হরণ করে; আক্ি সেই মত 
ছদীত্ত যবন সৈন্য দলনোদ্যত ভারতীয় অব, পদাতি, সান্দ 
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গ্েনাপতি এবং রাজাদের মধ্যে মত্বমাতঙ্গিনীর বেশে 
সংহার মূর্তি ধারণ করিয়া রমণী চপলার মতন মন্‌, ভূলাইতে 
লাগিল। | 
একটা স্থুশিক্ষিত শ্বেত অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়! 
রহিয়াছেন। অশ্বটার অষ্টপৃষ্ঠে মণিমুক্তার আভরণ সংলগ্ন 
গরুড়ের পক্ষদ্বয়ের মতন হইটা কর্ণ নিশ্চল হইয়া আপন সেনা 
দিগকে ভয় নাই বলিয়া আশ্বাসিত করিতেছে-_পুচ্ছটা শ্বেত- 
চামরের মতন সর্বদা উর্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে, দেখিলে 
বোধ হয় যেন পৃষ্ঠাক্ষট় প্রভুর পরিশ্রমের অপনোদনার্থ অশ্ব 
স্বয়ং চামর ব্যজন করিতেছে__অশৃটীর সুসজ্জা ও শিক্ষাকার্য্যের 
স্থপ্রণালী সম্বন্ধে এই মাত্র আলোচনা করা যায় যে, ইন্দ্রের 
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক কিছুদিনের নিমিত্ত যেন তৃতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছে__. 
সেই শ্বেত অশ্থের উপরে যুবতি কামিনী রণসজ্জায় সজ্জিত 
হইয়া বসিয়া আছেন £--সর্বাঙ্গে চর্্ময় বর্্দ পরিধান 
গ্বঈবতল হইতে কটিদেশ পর্ধ্যস্ত চর্মবসনে দৃঢ় আবদ্ধ; অশ্বের 
উভয় পৃষ্ঠে লম্বমান ছুটী রেকাবে ছখানি চরণ রাখিক্সীছেন ; 
কটি হইতে গলদেশ পধ্যস্ত একটা সুন্দর রয় দেহাবরণে 
আচ্ছাদিত) বাম হন্তে চাল, দক্ষিণ হস্তে কোবাচ্ছাদিত 
শাণিত তলবার; মন্তকে পাঞ্জাবী উষ্ণীব) অন্যান্য আক্ক- 
তির তদানীন্তন শোভা বর্ণন করা অসাধ্য; কেবল সুখ- 
খানি বাহির হইয়া রহিয়াছে । মুখের তেজে রণক্ষেত্র আলো- 
“ কিত:৫প্রলয় কালের মেঘ 'সকল একত্র উদ্দিত হইয়া যখন 
জজ, 


৮৬ ব্নণলত। ॥ 


বিশ্বসংসার জলপ্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, এবং এ প্রলয়- 
মেঘের সহ সঙ্গিনী সৌদামিনী কুল বোধ হয় রণমত্তা কামি- 
নীর মুখের এক কোণ হইতে উৎপন্ন ; শিবকেশরী, অর্জুনসিংহ 
রমণীর দিকে চাহিয়! রহিয়াছে_তাহার পর সমন্মুথে প্রায় 
বিশ হাজার শিক্ষিত পাঞ্জাবী এবং গুজরাটা অশ্বারোহী সৈনিক 
পুরুষেরা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে) একপার্থখে পদাতিবৃন্দ, 
অপর পার্খে অশ্ববৃন্দ রণ প্রতীক্ষা] করিতেছে; এমনি ভাবে 
সৈন্যব্যুহ রচনা হইয়াছ্ছে-যে, তেত্রিশ কোটি দেবতা এককালে 
দেবটসন্য লইয়া! এ সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেও তাহাদের 
পরাস্ত হইবার সম্ভাবনা £-- 

এদিকে যবন সেনার কোলাহল সমুদ্র কোলাহলের ন্যায় 
কর্ণ বধির করিতেছে--যবনরাজ মামুদ, নবসেনাপতি, অন্যান্ত 
পরাক্রাস্ত ও শিক্ষিত সৈনিকের! সশস্ত্রে দণ্ডায়মান; তেহ. 
অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদসঞ্চারে, কেহ ক্রতগমনে, কেহ কর্ণ উত্তো. 
লন করিয়া, কেহ অপরের সহিত কথোপকথনে, কেহ বা! 
ভারতীয় সেনার গুণবর্ণনে, কেহ বা রণমত্ত। যুবতী কামিনীর 
রূপদর্শনে স্ব শ্ব ভাব প্রকাশ করিতেছে। 

উভয় পক্ষের অশ্ববৃন্দের হ্রেষারবৰে এবং পদাতিকগণের 

ংহনাদে জগৎ কম্পান্থিত; দেখিলে অনুভব হয় যেন দেবা- 
বরের যুদ্ধ ভূলোকে: পুনর্ধার উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্বা জরিপু- 
রাস্থুর বধ করিবার কালে ভগবান্‌ ভৃতভাবন ভবানীপতি 
গ্রমথগ্ণ ভ্ন্ধে লইয়া! দানবসৈন্যে মিলিত হইয়াছেন ১ অথবা 
দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রান্থরকে নিধন করিবার কামনায় আ'্্রিক-. 


র  বণলতা। ৮৭ 
সৈন্যে পরিবৃত হইয়া. শাণিত বজ্র হত্তে লইয়া! আস্ুরিক 
সৈন্োর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন ১-_ 

তখন মামুদ ক্রোধভরে জলিয়া উঠিয়া_ নূতন £সনাপতির 
দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া কহিল;-_-“তুমি বীরপুরুষ 
সত্য, তুমি সাহসিক এবং অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্‌ ও স্চতুর সত্য, 
কিন্তু হটাৎ তুমি হিন্দুধন্ম বিসর্জন দিয়া-_আমার প্রথমে স- 
ন্দেহ তরুর বীজ বপন কর; তাহার পর ইন্দুনাথ নামক এক 
জন ভারতীয় দূত আসিয়া_বিশেষতঃ আমার রাজসভায় 
আমার সম্মুখে তেজস্বী আর গর্বিত বাক্য প্রয়োগ করাতে 

এ বৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়; বন্দীকৃত কামিনীর দুর্গরক্ষক- 
সত্বেও কারামুক্তি শুনিয়--বিশেষতঃ তুমি অনুসন্ধান করিয়া 
তাহার কোন লন্ধান না প্বাওয়াতে- বৃক্ষের শাখা প্রশাখ। 
বাহির হয়; শেষে যখন আমার মানস সরোবরের রাজহুংসী 
হটাৎ একদিন- অন্থরাগের সহিত সহাস্ত মুখে মদ ঢালিকা 
দেয়, ভালবাসার কত চিহ্ন দেখাইয়া! মনের সুক্ম সরল ভাবটুকু 
বাহির করে, তাহার পর দিনে সেই উদ্যান হইতে তাহার 
*অদর্শন হওয়াতে বৃক্ষের নব নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয়; পূর্ব 
ঘে সন্ন্যানী লাহোরের কালী বাড়ীতে থাকিয়া আমার প্রতি 
ভালবাসার উপটৌকন স্ব্ূপ আপনার স্বর্ণপ্রতিন। নিরুপম। 
পালিত কন্যাকে আমাকে দান করে, এবং তৎক্ষণাৎ কুটিল 
এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ গৃহস্থ লোকের মতন আপনার 
সন্ন্যাস ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া_ গোপনে প্রত্যেক ভারতীয় রাজার 
দ্বারস্থ হইয়া__মাম[র নিধন কামনায় এখনও প্পধ্যন্ত ভ্রমণ 


৮৮ রণলতা। 


করাতে এ বৃক্ষের অপূর্ব পু্পসকল প্রস্ফুটিত হয়; এখন 
দেখিতেছি, তুমিই সকলের মুলীভূত কারণ-__এবং তাহাদের 
সহিত গেঁপনে পরামর্শ স্থির করিয়া_এই ছরস্ত সংগ্রাম 
উপস্থিত করিয়1-_কৌশলে আমার জীবন নাশ করিতে পারি- 
লেই বৃক্ষের অম্বতময় ফল ফলিবে £-_ 

সেনাপতি করযোড়ে বলিল-_ণএকবার বিশ্বাস হইলে 
তাহার অপনয়ন কর! সাধ্যায়ত্ত নয়; অথচযেরূপ ঘটন! 
ঘটিয়াছে, তাহাতে সংপূর্ণ বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা। কিন্ত 
আপনি আমাকে এন্ধপ কলঙ্ঞ্ছর ভাগী কর! অপেক্ষা এখনই 
স্বহন্তে প্রাণদ করুন। আমি প্রতিবাদ করিতে চাহি ন, 
কিন্তু প্রতিবাদ করিবার মান থাকিলে আমি এ যুদ্ধে আপ- 
নার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া এ দলে ষোগ দিতাম 1৮ 

আবুল খা এই কথাটা শুনিয়া নত ভাবে বলিল-_“অধীনের 
একটা বক্তব্য আছে, যদি অগ্ুমতি হয় ত দাস বলিতে 
পারে ।” 


সেনাপতি বাঁধা দিয়া বলিল_- “অধীনের উপর কি কর্ম 
চারী কি অধিবাসী সকলেই পূর্বীপেক্ষা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত আমার কোন ক্ষোভ নাই-_কারণ, আমি এখনই যুদ্ধ 
করিব-যুদ্ধ করিয়! আ্ীবন হারাইব -__” 

আবুল খার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আবুল খা কর- 
যোড়ে বলিল-_পযে ব্যক্তি সহজে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে 
পারে, ভাহুার উদ্দেশ্ত যতদুর মন্দ হইতে হয় ততদূর মন্দ। 
আর দাসের আর এক কথা, এক্প যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হূইলে 


রণলতা । ০৮৯ 


হুটাঁৎ তাহার কথায় বিশ্বাস করা আপনার ভাল হয় নাই। 
আমিও বিশ্বস্তহ্ত্রে শুনিয়াছি, জনকত মধ্যভারতের বিশ্বাস- 
ঘাতক, অকৃতজ্ঞ, পামরেরা কপটবেশে প্রতিশোপ্নের জন্য দেশ- 
বিদেশে, অনাহারে, বনকাস্তার, গিরিগুহা, নদীতট, সমুদ্রতীর, 
লঙ্ঘন করিয়া শৃগাল কুকুরের মতন দাসত্ব করিতেছে: দাসত্ব 
করিয়া, প্রভুর অন্নে পালিত হইয়া, পুনর্ধার প্রভুর অনিষ্ট- 
সাধনে উদ্যোগ করা ভারতীয় শৃগাল কুকুর ভিন্ন আর ফেহুই 
পারে না। 
ইতি মধ্যে ভারতীয় সেনার জয়ধ্বনি জগৎ মাতাইয়! 
তুলিল__সিংহনাদে সৈন্যগণ ফুলিতে লাগিল) অশ্বগণের 
খুররবোখিত খটমট শব্দে পৃথিবী দলিত হইতে লাগিল; 
ধুলিপটলে গগনমগ্ুল আচ্ছাদিত হইল) উৎসাহের আোত- 
স্বভী জলে সৈন্যগণ পুস্পমালার মতন ভাসিতে লাগিল; 
শ্বেত-অশ্বপৃষ্ঠ-বাসিনী কামিনীর ইঙ্গিত হইবাধাত্র শীত রণবাদ্য 
বাজিয়। উঠিল। 

বিনামেঘে বিছ্যাতের স্কুরণে হটাৎ যেরূপ বিশ্বছৰি চকি- 

* তের মতন নিরীক্ষিত হয়, তত্কালে রণবাদ্য বাজিবামাত্র 

সৈন্যগণ পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড্ডিল__ 

পাঠক! আর এখন কামিনীকে দেখিতে পাইবেন না 
এখন শক্রবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া মহিষমর্দিনীর মতন বীরত্ব 
দেখাইতেছেন। নিমেষ মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনা, অস্ত্র হইতে 
অগ্রিস্ফ,লিক্গ বর্ষণ করিয়া প্রলয়কালের দ্বাদশ আদিত্য মৃ্তি 
বিস্তার করিতেছে; চকিতের মধ্যে কতশত অশ্ব, কত সহজ 


৯৬ রণলতা। 


পদাতি, হত, আহত, ছিন্নমুণ্ড, ছিন্ন হস্তপদ হইল ; তাহার দৃশ্ঠ 
তি ভীষণ __অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে, পদাতি পদা- 
তির সঙ্গের আপনার বীরত্ব দেখাইয়। যুদ্ধ করিতে লাগিল-_ 

তখন কামিনী জীবনের আশা ভরসা জলাঞ্লি দিয়! 
অসি দ্বারা একজন যববের মুণ্ডচ্ছেদন করেন-_তাহার প্রতি- 
শোধ দিবার নিমিত্ত দশজন যবন সৈনিক কামিনীর দিকে 
অস্ত্র উৎক্ষেপ করিয়া আসিল তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে এ অস্ত্রে 
ছিরমন্তক হইয়া ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। 

আবুল খা ভাবগতিক মন্দ দেখিয়। হুহুঙ্কার রবে আপনার 
সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিস বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ 
করিল) নিমেষ মধ্যে শত শত শক্রসৈন্য নিপাতপুর্বক স্বীয় 
সৈন্ে মিশিল,__ 

এতক্ষণ পর্য্যস্ত মামুদ নিস্তব্ধ নি এইবারে আর 
থাকিতে পারিল না; দেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়। 
রছিল; মুখের ভাব ভঙ্গী পরিচ্যুত হইল; যেন অনলশিখ! 
জলিয়া উঠিল ১ 

সেনাপতি প্রভুর অপমান অসহা ভাবিয়া! শীঘ্র অশ্ব পৃষ্ঠে ' 
কশাঘাত করিয়া বিপক্ষ সৈম্তের সম্মুখীন হইল- সম্মুখে 
আসিবামাত্র কামিনী মাভৈ রবে দন্থজদলদলনী, নীলকাদস্থি নী, 
করালবদনা কালীর মতন শক্র শোণিত পান করিতে অগ্র- 
সর হইল; উভয়েই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, উভয়েই অস্্র- 
যুদ্ধে লঘু হস্ত; তখন অস্ত্রের বনঝনায় অগ্রিবর্ষণ হইয়1 সৈন্ত 
গণের হৃদয়ে "ৰভীষিকার প্রতিমুন্তি অঙ্কিত হইল; কাহার 


রণলতা! ৷ ৯১ 


সাধ্য উভয়ের সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়) কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার 
পর সেনাপতি কামিনীর অশ্বের নিকটবর্ত্ণ হুইয়া__তাহা'র 
কাণে কাণে ছুই চারিটা কথ! বলিয়া_এবং শতধিক যোধ- 
পুরুষের প্রাণবধ করিয়1-আপনার দলে পুনরায় মিলিত 
হইল, 
তখন কামিনী জলম্ত অনলের মতন উন্মস্তার বেশে সমর- 
ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল; “মার, ধর, কাট, শীত্র,* 
এই কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই; আহত লোকের 
আর্তনাদে জগৎ প্রতিধবনিত হইল; কে কাহাকে রক্ষা 
করিবে, সকলেই আপনার প্রাণ লইর! ব্যতিব্যস্ত,__ 
মানুদ কামিনীর সহিত সংগ্রাম করিয়া! পরাস্ত হওয়া 
অপেক্ষা সমরে প্রাণত্যাগ হশুয়া গৌরব বিবেচনা করিলেন; 
কালাস্তক যনের মতন কামিনীকে লক্ষ্য করিয়। অগ্রসর হইল ) 
পরম্পর সম্মুখীন হইয়া অন্ত্রের শব্দ উখিত হইল) কেহই 
ভীত বা পরাহ্মুখ নহে, সুতরাং কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর 
একজন যুব! পুরুষ হটাৎ দৈবপ্রেরিত হইয়া তথায় উপস্থিত 
*হইয়া__লম্ দিয়া একজন যবন সৈনিকের অর্থে আরোহণ 
করিলেন; অনন্তর তাহার অনিচন্ন কাড়িকা লইয়া অশ্ব 
হইতে তাহাকে ভূভলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং স্বয়ং মামুদের 
মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য তাহার নিকটে আসিলেন; আপি- 
বামাত্র অবিলম্বে অন্ত্র তুলিয়৷ যেমন মারিতে যাইবেন, অমনি 
একজন পলারনোদ্যত যবন সৈনিক আসিয়! প্রভুর প্রাপর- 
ক্ষার্থে আপনার প্রাণ দিল, তাহাতেই মামুদের প্রাণ রক্ষা 


সহ রণলতা। 


হয়; মামুদ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলাইল-_ভারতীয় সৈন্য সদর্পে 
তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল) মাছুদ নদী, বন্‌, পর্ধত 
অতিক্রম « করিয়া_ আপনার আয়ত্ত প্রদেশে উপস্থিত 
হইলেন । 

মামুদের পলায়নে বিস্তর যবন টসন্য উপায় অনিবার্ধ্য 
দেখিয়! বিনষ্ট হয়) এত অধিক যবনসেনার মরণ হয় যে, 
তাহাদের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড রক্তপ্রধাহিণী প্রবা- 
হিত হইয়াছিল; ভারতীয় উসন্য চতুগুণ উৎসাহ, আনন্দ, 
এবং নিংহনা্দে ধরণীর অত্যন্তর কীপাইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য 
করিতে লাগিল। 

পরে দকলেই একে একে শাস্ মৃষ্তি ধরিল সত্য, কিন্তু রণমত্ত! 
কামিনীকে কেহই নিবারণ করিতে পারিল না) হস্তে শাণিত 
কোধচ্যুত তরবারি, কেশগুচ্ছ আলুলায়িত হইয়! পৃষ্ঠদেশে 
ঝুলিতেছে) শীধুপান মত্ত কামিনীর মতন একটু যুচকিয়া 
হাসিতেছে; মুখের জ্যোতি দেখিলে অন্তরিক্ষবাসী দেবতা- 
গণ পর্য্স্ত ভয় পাইয়া থাকেন, সুতরাং দৈন্যগণ করযোড়ে 
উচ্চৈঃম্বরে বলিতে লাগিল, "আপনি অস্ুরনাশিনী মুস্তি পরি" 
ত্যাগ করিয়! ন্সেহময্ী যি ধারণ করুন--» 

তখন মলিনা এক কামিনী আপনার প্রাণত্যাগ করিবার 
আশায় অস্ত্রের সম্মুখে নিরম্ত্র হইয়া! পদব্রজে গমন করিল। 
কামিনী তাহাকে বধ করিতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নামি- 
লেন, কিন্ত তরবারি তুলিবামাত্র হঠাৎ হস্ত হইতে পড়িয়! 
গেল; ভূতাবিষ্ বা ন্বপ্লোখিত ব্যক্তির মতন হটাৎ চৈতন্ত 


রণলতা । ৯৩ 


হইল, এবং আপনি আপনার জিহ্বা! কাটিয়া__মন্ম্ে বেদন 
পাইয়া-_ক্ষণক্ণল অধোবদনে রহিলেন, শেষে তাহার কাছে 
যোড় হস্তে ক্ষমা চাহিয়া__তাহার হস্ত ধারণপূর্ববকু চারিদিকে 
চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সহস্্র সহস্র হত এবং আহত ব্যক্তি 
ধরাশায়ী রহিয়াছে_-কোন স্থানে হস্ত, কোথায় পদ, কোথায় 
ছিন্নমুণ্ড। কোথায় পৃষ্ঠ, কোথায় ৰা করতল, রক্তাক্ত হইয়। 
পড়িয়া রহিয়াছে ; শৃগাল, কুন্ধুর প্রভৃতি জীবগণ মনের 
সাধে তাহাকে দস্তদ্বারা কেহব! চঞ্চঘ্বারা টানিয়া থাইতেছে_- 
বস্ততঃ সেই দৃশ্ঠ দেখিয়া কামিনী তখন অন্র্্যস্পহ্যা কামি- 
নীর মতন লজ্জায়, ভয়ে, শ্লান হুইয়া কামিনীর সহিত সেই 
পরিচিত অশ্শে চড়িয়! মৃদু মৃদু চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এবং 
একটা আধটা কথ কহিতৈ কহিতে সমর ক্ষেত্র উচির 
করিয়া অদৃস্ত হইলেন। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
( মিরাটে হৃসংবাদ ) 


*বিবমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেক্বম্বৃতং বা বিষমীস্বরেচ্ছয়1” 


ঘোর ঘনঘটাকীর্ণ ভীষণ বর্থাকাল অতীত হইলে শরতের 
শুভাগমনে যেমন সকলেই পরিতৃপ্ত হয়; দানবের মতন 
নীলাহ্বর সঞ্চারী কালমেখ সক্ষল খণ্ড 'খণ্ড হইয়া আকাশ 
হইতে তড়িত হইলে শারদীয় পুর্ণশশধর এ সময়ে যেমন 
নিশ্দলতা ধারণ করে) সর্ধজর্ঁবের ক্লেশকর এবং অস্বাস্থ্য- 
জনক ছুরস্ত হেমস্ত খতু ক্ষয় পাইলে, মদনবন্ধু বসস্তের আবি- 
ভাবে জীবজস্তর মন প্রাণ যেমন প্রফুল্ল হয়-_তরুলত1 সমস্ত 
যেমন নব নব পল্লব ভূষণে সুশোভিত হয়) কৃতাস্তের সহ- 
চরী কালমূর্তি তামসী নিশীর অবসানে ব্রাহ্ম মূর্তি প্রকাশ 
হইবার সময়ে, কুলায়ে বসিয়া! বিহঙ্গমকুলের কৃজনে, স্থক্সিগ্ , 
এবং স্তশীতল সমীরণ সঞ্চারে, নানাবিধ বাঁসম্তকুস্থম রাশির 
স্থুললিত পরিমল দ্রাণে, যেমন আপামর সকলেই চরিতার্থ 
হয়; ধূলিখেলার কাল বালাকাল অতীত হইলে মনোরম! 
. বালা যুবতি কামিনীর যৌবন প্রারস্তে যৌবনজ অলঙ্কারগুলিন 
অকন্মাৎ শরীরে উৎপন্ন হইয়া যেমন বিশ্বকে মোহিত করে, মায়) 
বা অবিদ্যা নাশ হইলে যেমন আপন! আপনি হৃদয়ে তব্বজ্ঞান 
জন্মিয়া অন্তর্জগতে যাইতে তরজ্ঞানী উদ্যত হয়; আজি 


বরণলত। । ৬৫ 


মিরাটেও অবিকল ছুঃখের পর সেই স্থখপ্রবাহ ছুটিতেছে__ 
পুরবাসী আবাল বুদ্ধ বনিতা, রাহুমুক্ত সুগাঙ্কের মতন, কঞ্চুক- 
চ্যত বিষধরের মতন, অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়া সঞ্চরগ করিতেছে 
_-কিস্ত এত ছঃখের পর এত স্থথ সমৃদ্ধি হওয়া কেবল বিশ্ব- 
পাতার অন্ুুকম্পা বলিতে হইবে। 

রাজার গ্রহে লোকে লোকাকীর্ণণ পরস্পর পরস্পরকে 
হস্ত দিয়া ঠেলিয়! সুসন্বাদ শুনিতে অগ্রসর হইতেছে-__দরিদ্র, 
নীচ জাতির ক্্রীলোকের! পুত্রকে কোলে লইয়া অকুতোভয়ে 
রাজবাটার সিংহ দ্বাত্রে আসিতেছে--ভাট, ফকির, নাগা, সন্গযা- 
সীরা মহারাজের জয়ঘোষণা করিতে করিতে রাজস্বারে 
প্রবেশ করিতেছে-_নগরী নানা বিধ মার্গলিক সঙ্জায় সুশে- 
ভিত-_সিংহদ্বারে স্ুবর্ণময় 'পূর্ণকুস্ত, তাহার উপরে আত্রপল্লব, 
তছপরি ফলফুল বিরাজমান-_ত্বারের উপরে আত্রপল্লব-মালা 
দোছ্ল্যমান-_দান দাসী, টসন্য, দীন অতিথি সকলেই হান্তের 
তরঙ্গ উড়াইতেছে__অন্তঃপুরে শঙ্খ কাংস্ত ধরনি হইতেছে__- 
চারিদিকে চন্দ্রাতপ, নান বর্ণের পতাকা সকল উড়িতেছে__ 
পুরোহিত ব্রাহ্মণের! ধান্য দৃর্ববা লইয়া রাজসম্মুথে আশীর্বাদ 
করিতেছে__রাজকর্দ্মচারীগণ তাহাদিগকে আশাতীত ধনদানে 
পরিতুষ্ট করিতেছে__-এখন মিরাটে স্থুখের সীমা নাই ॥ 

রাজ! সত্যনাথ চারিদিকে স্ুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডখী স্বার] 
বেস্িত হইক্স! পিংহাসনে সহান্তমুখে বসিয়া রহিয়াছেন , দাস 
দাসীগণ আদেশানুসারে যথাযোগ্য পরিচর্যযা করিতেছে ; 
ক্লেহ স্ততিপাঠ, কেহ আশীর্বাদ, কেহ. 'গুপগান, কেহ 


৯৬ রণলতা ॥ 


প্রণাম করিতেছে; কেহুবা কেবল মুখের পানে চাহিয়া 
বুহিয়াছে। 

রাজ। হা'সিতে হাসিতে বলিলেন ;_-“ইন্দুনাথের বীরত্বে ষে 
মিরাট উপদ্রব বিহীন হইল, তাহাতে আর কোন দ্বৈধ নাই ; 
এখন ঈশ্রের কৃপায় নিরাপদে ইন্দুর গুভাগমন হইলেই মান- 
রঙ্গ হয়” 

একজন সামস্ত সহাশ্তমুখে স্রত্তর করিল) ভারতের মঙ্গল- 
ঘট কখনই ভগ্ন হইবার নয়-_স্কারতের চন্দ্র, হূর্য্য, বায়ু, বহি 
বিধন্্া যবনদিগকে সেবা করিক্জে না--আমি মা.রণলতার রণ- 
উনপুণ্য, সাহসিক ইন্দুনাথের ঘতকালিক হুক্্ম উপায় সকল 
শুনিয়া তাহাদের উপর দেব তব অর্পণ করিয়াছি । মা রণ- 
লতা কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া-_যবনসংহারে সঙ্কল্প করিয়া 
যে, মহিষ-মর্দিনীর মতন রণ কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা! 
কেবল পরমেশ্বরের অন্ুকম্পা। কাশীতে জন্মগ্রহণ হওয়া 
অবধি আর পাপিষ্ঠ মামুদকে দূর করিয়া দেওয়া পর্য্যস্ত রণ- 
লতার ষে সমস্ত ঘটনা, তাহা সমস্ত এ্রশ্বরিক ভাবে গঠিত; . 
ইন্দুনাথ শিবমূর্তিধারী শঙ্কর জানিবেন ।” ৃ্‌ 

সত্যনাথ আহ্লাদে সকলের সন্মুথে বলিয়! ফেলিলেন, “মা 
রণলতার সঙ্গে শীঘই ইন্দূনাথের শুভবিবাহ ঘটাইয়া দিব। 
দেশ কুল, মানসম্তরম, সমুদয়ই রণু. আর ইন্দু হইতে ঘটিয়াছে। 
আমার কন্তার কথা একেবারে আমি ভুলিয়! গিয়াছি, কারণ, 
রাচিয়া থাকিলে অবশ্ই তাহার একটা সংবাদ. পাইতাম । 
তাহার রুূপলাবণ্যে অবশ্তই পাপিষ্ঠ ববনেরা ভাহাকে কলুষিন্ত 
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করিয়াছে; নতুবা! কাহারও সহিত তাহার সঙ্গে দেখ! শুনা হয় 
নাই রেন? হেস্কলদূত আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল, তাহারা 
এ সম্বন্ধে কোন কথাই জানে না । আমি এখন মনন্কক বুঝা- 
ইতে পারিব, তৰে মহিষী শুনিয়া কি করিবে তাহা এখন. 
জানিনা? 

একজন সৈনিক পুরুষ কৃতাঞ্জলি পুর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিল, 
"আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন-_ জীবিত থাকিলে বিনা অস্থুস- 
স্ধানে তাহারা কখনই গৃহে ফিরিবেন না। বিশেষতঃ যখন 
রণদক্ষ মহামতি মন্ত্রী মহাশয় এখনও মামুদের পার্খ পরি- 
ত্যাগ করেন নাই। আমি যথার্থ বলিতে পারি, তাহার বুদ্ধির 
শেষ নাই; নতুবা একেবারে যবনের দাসত্ব করিলেন কেন ? 
তিনি জানিতেন-_একেবারে "মামুদের মন গলাইতে হইগে 
তাহার বিশ্বানী দাস হওয়া কর্তব্য । নতুবা এত সত্বর কখনই 
আমাদের তুফল ফলিত ন1।” 

সৈনিক পুরুষের এ কথান্ন সকলে সমস্বরে অন্থমোদন 
করিলে সামস্ত বলিলেন-__”ই| সত্য বটে, মন্ত্রী মহাশক্স 
ইহার মূল, কিন্ত মা রলতাও কোন অংশে তদপেক্ষা হীন- 
তার পরিচয় দেন নাই। কারাগারে বাস করা অবধি আর 
শিবকেশরী অর্জুন সিংহ প্রভৃতি ভুপালদিগকে বশ করিয়া 
তাহাদের সৈন্ত সাহায্যে পাপিষ্ঠকে দুর করা পর্য্যস্ত--ভাবিয়া! 
দ্বেখিলে উভয়ের বীরদ্বের ন্যনাতিরেক কর! বড় কঠিন ।” 

সৈনিক বজিল-_প্মহাশন্প ! দাসের আর একটী নিষেছ্ন 
আড়েও যেদিন বীরপুকব মন্ত্রী মহোদয় তাহার দাসত্ব করিতে 

বৰ 
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প্রবৃত্ত হন, সেই দিনে মামুদের জীবনবধযজ্ঞের  যজ্ঞবেদি 
নির্মাণ করা হয়; যেদিন শুনিলাম--একজন ভারতীয় মহিল! 
কারারুদ্ধ "হইয়া অলক্ষ্যভাবে দেবীর মতন কারামুক্ত হয়, 
আথচ কেহই তাহার কোন সন্ধান পাইল না, সেই দ্রিন বেদির 
ভপরে অগ্নিকুণ্ স্থাপন কর! হয়) যে দিন গুনিলাম__একজন 
গারতকামিনী মামুদের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইবার জন্ত পুষ্প- 
কাননে থাকিয়া, পাপিষ্ে্র বিধিমতে মন ভুলাইয়া পরীর 
মতন এ পুষ্প কানন হইতে অন্তর্ধান হয়, সেই দিন যজ্ঞাগ্ি 
প্রথম প্রজলিত হয়) তার পরযে দিন গুনিলাম__লাহোরে 
মামুদের সৈন্ত সংখ্যা অল্প, সেনাপতির সঙ্গে বাদ বিসম্বাদ 
চলিতেছে, আবার লাহোর পতি ' ছবিতীয় জয়পাল বিস্তর সৈম্ত 
সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত যুদ্ধ হইবার 
সময়ে অকণ্মাৎ দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বরগণ এক রমণীকে লঙ্গে 
করিয়া অসীম সাহসের সহিত, অকুতোভড়ে, বীরদর্পে যুদ্ধ 
ও অগণ্য যবন সৈন্ত ক্ষয় করিয়া পাপিঠকে দূর করিয়া দেয়, 
স্ভখনই যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করা হয়; এখনও তাহার শিখ! 
আকাশে উঠিতেছে_-এখনও আহুতির গন্ধ ভারতের চারি- 
দিকে বহিতেছে_এখনও অনলের মুল শিখা আকাশ 
বেপিয়া রহিয়াছে,_-এখনও অনল নির্বাণ হয় রাইন 
[হইবেও না।” 
সৈনিকের বাক্য শুনিয়া! সতাসদ্‌ গণ কা্ঠবৎ নিশ্চল হুইয়] 
।ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কাহারও মুখে বাক্যালাপ 
নাই) তাহার কিছুক্ষণ পরে মহারাব্স বুলিলেন-_পঅবস্ত গ্বীকার : 
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করিতে হইবে, আমার .প্রাণাধিক শুরনাথের বুদ্ধিকৌশলে 
এযাত্রায় সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছে_তবে আমাদের ভাগো 
শীপ্ব আমিলে হয়?” ৪ 

সৈনিকপুরুষ আপনার কথার শেষ করিবার জন্য পূর্ব্বম্ত 
বিনীতভাবে এবং করযোড়ে বলিল-_-« সামি একটি কথ ভুলি- 
ক্নাছি শ্রবণ করুন।” 

“কাহার দ্বারা কখন কি উপকার হয়, জগতে তাহার মৃলম্ত্ 
কেহই পাঠ করেনাই; পাঠ করিলেও তাহা মুখস্থ থাকে না। 
একজন বন্ত ফলমূলাহারী গিরিগুহা নিবাসী শাস্তমৃত্তি সন্ন্যাসী 
কেন যে ভারতের পক্ষপাতী হইয়া! এদেশ ওদেশ, ইস্থান ওত্থান« 
করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন? তাহা কে বলিতে 
পারে? আমি তাহার মর্দন বুঝিতে পারি নাই ।” 

মহারাজ বিন্রিত হইয়া বলিলেন--“কি_কি নন্যাসী ? 
ভবে কি সোমনাথের মোহন্ত ভগবান্‌ বিমলাচার্ধ্য ? তা তিনি 
যেরূপ দয়ালু, ভারতবন্থু, তখন তাহার পক্ষে একাধ্য তত্ত 
বিশ্ময়জনক নয় ?” 
লামস্ত মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিল-_ “মহারাজ ! 
এখনই মিরাট হইতে বারাণসীতে জনকতক সৈনিকপুরুষ প্রেরণ 
করুন । কারণ, বারাণসীর অধীশ্বর এ অবস্থায় এমন স্থখসম্বাদ 
পাইলে মৃতদেহে পুনরায় ক্রীহার জীবন সঞ্চার হইবে--আর 
একার্য্যটা আমাদের করা অত্যন্ত কর্তব্য ।” 

বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই মহারাজ একবার 
সভযুর চারিপার্খে চক্ষু চালনা করিলেন। ইঙ্গিত বুদ্ধিমান্‌ 
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জনকত সৈনিকপুরুষ উঠিয়া! করযোড়ে অনুমতির জন্য অপেক্ষ। 
করিতে লাগিল। 

মহারাজ “শীপ্যাঁও” বলিশ্বা তাহাদিগকে বিদায় দিলেন) 
তাহারা অবিলম্বে প্রণাম করিয়া সভা হইতে উঠিয়া 
চলিয়। গেল। 

সামস্ত বলিল--“মহাঁরাজ্স ! বিমলাচার্য্যের সহিত আপনার 
কতদিনেয় আলাপ ?” 

ম। ণ্বহুদিন হইতে তিনি আমাকে স্বেহ করিয়া থাকেন, 
ধিক কি, তাহারই প্রমুখাৎ গ্ামুদের অত্যাচারের বিষয় প্রথ্ 
শ্রবণ করি ।” 

সা। "তিনি কি মির ।* 

ম। “লাহোরের কালীবাড়ী: প্রথম, দ্বিতীয় সোমনাথের 
ন্দির ” 

সা। “বিশ্বেখ্বর দর্শন উপলক্ষে মলারকিহি 
সাক্ষাৎ আর আলাপ 1” 

ম। “তীর্ঘস্থান সন্গ্যাসীর বাসস্থান, তবে তিন্নি আর এক 
ধাতুর লোক ।” 

সা। “বোধ হয় তাহার কোন গুঢ় অভিসদ্ধি অছে--11” 

ম। “ঈশ্বর জানেন, তবে শুরনাথ আর ইন্দুনাথ তাহার 
পরিচিত বটে ?” 

সৈনিক বলিল--প্যদ্দি মামুদকর্তক কোন হ্যত্রে তাড়িত 
হইয়। থাকেন, তবে সম্ভবপর বটে ।” 

স। "সন্ন্যাসীর সহিত বিবাদ হওয়া অসম্ভব।” . 
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সৈ।“সে অন্যের পক্ষে__মামুদের পক্ষে বরং বিবাদ 
হওয়া! সম্ভবপর ?% 

সা। “বলাত যায়না, কাহার কি অভিপ্রায় ?” * 

নৈ। “আমি ভাল জানি, এবং চক্ষেও দেখিয়াছি, মামুদ 
একজন সন্যাসীকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, পরে তাহান্ব 
সহিত শেষে মুখ দেখ! দেখি ছিল না1।” 

ম। “তবেত এই সম্পূর্ণ কারণ, কেবল বিবাদের সুত্র বুঝা - 
গেল না।” 

সৈ। “আর তাহারা আসিলেই সকল সম্বাদ জানা যাইবে ।” 

সা । “ভগবান্‌ পদদর্শন দিবেন কিন সন্দেহ ?” 

ম। “আচ্ছা_-কথার উপর কথা বলি, মামুদ্র লাহোরে 
থাকিবে? না সত্বর আবার যুদ্ধে মাতিবে ?” 

সৈ। «শেষ কথাটাতে আর সন্দেহ মাই |” 

সা। “এবারে বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ ঘটিবে-_-কারণ, 
এদেশে অনেক বার যুদ্ধ হইয়াছে ?” 

সৈ। “মহারাজ দ্বিতীয় জয়পালের সঙ্গে যুদ্ধ না হইলে দাক্ি 
পাত্যে নিশ্চয় অগ্রে যুদ্ধে ঘটিত ?” 

ল। “তবে এই স্যত্রে আমাদের মধ্যভারতের ভূপতিগণ 
নীষ্ত দাক্ষিণাত্যের ভূপতি দ্রিগের সহিত যোগদিতে সজ্জিত 
হউন--সৈন্য প্রেরণ করুন-_অর্থসাহায্য করুন- ক্ষনত|, 
থাকিলে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হউন ।* 

সৈ। “সাহায্যের পুর্বে উন দেশ নিরুপত্রব হনে 
খুনিবেন।” 


১২ রণলতা | 


সা।' “আমিও তাহা বুঝিয়াছি, মামুদ্ব স্থির থাকি বাঁর লৌক 
নম; বিশেষতঃ এরূপ অপমানে কখনই নিশ্চিন্ত থাকবে না |” 
সে। “বিস্ক আমার বিশ্বাস, মামুদ দাক্ষিণাত্যে যাইবার 
পুর্বে এ কয়জনের একস্থানে একবার িলন হইবে ? তাহাতে 
“সপনার! যেরূপ বোধ করিবেন, তদনুসারে তাহার প্রতিবিধান 
হুইবে।” 
ম। “দেখ আমার এখন ইচ্ছা, এক বার সকলে তাহার এক 
বার শীত্র আসেন £ ইন্দুর সহিত্ত মা রণলতার বিবাহ দিয়। পরে 
“যেরূপ হয় তাহার উপায় স্থির ক্র! যাইবে ?” 
সা। “জাপনার কন্যাটীও গ্র সঙ্গে আসিলে যে কি সুখ হয়? 
তাহা আর কি বলিব?” 
সৈ। “ঈশ্বরের'ইচ্ছায় অবস্তই এক বার পরস্পরের পুনমিলন 
হইবে, কিন্ত আর মামুদ যুদ্ধে পরাজিত হইবে ন1।৮ 
ম। "আমি প্রাণশূন্য দেহ ধরিয়া প্রীণ বহির্গত হইবার 
সময যে শুভ স্বাদ পাইয়াছি, তাহা অস্তুত! এই আমি সক- 
“লের নিকটে বলিলাম, এপন যদ্দি মরিয়াও যাই, তবে কোন, 
কষ্ট নাই, কেবল মা উন্মীলা, রণলতা, আর ইনুনাথের মুখ 
'খানি দেখিতে একটু ইচ্ছা আছে ।” 
সা। “ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখম সমস্যই ভাল হইবার সম্ভাবনা, 
"তবে আপনি আপাততঃ অস্তঃপুরে এক বার গমন করিয়া 
দেবীকে সন্তুষ্ট করুন-আর অবিলম্বে সটসন্যে যাত্রা! পূর্বক 
তাহাদের অভ্যর্থন করিতে গমন করুন--অন্যান্য রাজা দিগকে 
ও লঙ্বাদ দেয়া হইবে-_আমাদেরও কাঁধ্য,সমাধা হইবে-_নতুবা 


বণলতা। ১০৩. 


মামুদের অভিপ্রায় না জানিক্ন! এখন উদাসীন হওয়! অকর্তব্য ।* 

সৈ। “ভগবান্‌ বিমলাচারধ্য আর মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ যত- 
ক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই, আমি যুদ্ধের সকল ব্যাপার 
জানি না।” | | | 

ম। “আমাকে যাহা বলিবেন তাহাতেই প্রস্তত আছি, তৰে 
কালহরণ বৃথা মাত্র ।৮. 

সৈ। “আপনার শুভ গাত্রোখান হইলে সভা ভঙ্গ করিয়! 
অপরাহ্ছে মিরাট ত্যাগ করিলেই চলিবে ।” 

মাহারাজ সত্যনাথ পূর্বমত সহাক্সমুখে মনের স্থখে সভা ভঙ্গ 
করিষ! গাত্রোখান করিলেন, সুর্যের অদর্শনে কমলকুলের মতন 
ক্লানিমা ধরিয়া এক একটা লেনক ক্রমশ$ চলিয়া গেল । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
(কমলিনীর স্তবক ) 


*আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিসুখীভূতঃ 1” 


ষে বিশ্বসংসারে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ 
ভূত অনন্ত অনাদি কাল বিরাজম্‌ন ; যাহার চারি পার্খে সুদৃশ্ত 
স্থুরম্য জীব জন্ত, তরু লতা, নদ নদী, বন উপবন, সুখ ছুঃখ, 
পাপ পুণ্য, স্ত্রী পুরুষ ইত্যদি অগণ্য বস্ত্র সমষ্টি স্থশোভিত ; সক- 
লের ভাগ্যে কখনই সংদারে নিয়ত শুভ কি নিয়ত অমঙ্গল ঘটে 
না। যাহাদ্বারা এই বিশ্বছবি চিত্রিত হইয়াছিল তাহার বুদ্ধির 
গরিম! বেদেও স্থান পায় না, তাই বিশ্বরচয়িতার অদ্ভুত এবঃ 
ছর্বোধ কৌশল ম্মরণ করিলেও হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়। সাধুলোকে মমতা। বিহীন হইয়া সুতরাং গিরি কন্দরে, 
অনাহারে চক্ষু সুদিয়া বিভূগুণগান করা আত্মকার্ধ্য ভাৰিম্ব! 
থাকে। এমন প্রকাণ্ড ব্রহ্মা্ড মধ্যে ছটি মাত্র বস্ত আছে-_ 
ভাবিলে সত্যই অস্থি মাংসরক্ত শেষে প্রাণপর্যস্ত শুখাইয় 
যায়। যাহার জন্য যুদ্ধ করিবে-_ধে যুদ্ধ করিবে-_-ষে জয়ী 
হইন্ে-গ্রে পরায় ম্বীকার করিবে*-যে ভালবাসিবে-কি ' 


বূণলতা ॥ ১৪৫ 


যাঁছাকে ভালবানিবে-__এ সমুদয় এ ছটি পদার্থ মাত্দ। রূপ, 
যৌবন, অর্থ, সাম্রাজ্য, অহঙ্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বলভরসা, 
এ আর কিছুই নয়, কেবল নাম আর রূপবিহীন পদার্থের 
মতন। পাঠক ! নাম-রূপ-শূন্ত পদার্থ স্মরণ করিলে হ্বদযে 
বদ্দি তাহার আভাস পড়ে, জগতে সেই একপদার্থ জানিবেন। 
পরমাগুবাদীরা জগৎকে পরমাণু বৈ আর কিছু বলিবেন না 
বৈদাস্তিকেরা জগৎকে মায়! বা! অবিদ্যা ভিন্ন অন্ত কথা মুখেও - 
আনিবেন না সাংখ্যাচার্ধ্গণ বিশ্বসংসার প্রকৃতির প্রতিবিদ্ব 
বলিয়া নির্দেশে করিয়া থাকেন__পাতঞ্জলগণ সাংখ্যমতের পক্ষ- 
পাতী বটে, অধিকন্ত যোগদ্বারা জগতের গুঢ়রহস্ত বোঝাইতে 
চেষ্টা করিয়া থাকেন--যিনি যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন, 
জগৎ পূর্বেও যাহা__ এখনও তাহা । 

বিমলাচা্ধ্য সন্গ্যাসী হইয়া শক্রনিপাতের যোগ আরাধনা . 
রুয়িতেন। মামুদ্র ভারতের সর্বনাশ, ইন্দুনাথ মামুদেয় সর্বনাশ, 
য়ণলতা আর মামুদ্ধের নয়নরঞ্জিনী সেই ভারতললনা ইহারাও 
, মাসুদের সর্বনাশ করিবার জন্য ধ্যান করিতেন-আর একটা 
' রমনী কাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত ছিল, সাবিত স্পষ্ট 
আমা বার নাই। 

ক্বিন্ত জগতে যাহার জন্ত হৃদয়ের একাগ্রতা হইবে, তন্ম্বতা! 
হইবে, সেই আরাধ্য দেবতাই ঈশ্বর বীরের যুদ্ধ ঈশ্বর, যোগীর , 
যোগ ঈশ্বর, যুবতির প্রণয় ঈশ্বর, বালকের বিদ্যাভ্যাস ঈশ্বর, 
অহষ্কারীর অহঙ্কার, রূপবর্তীর রূপ, উপকারীর, উপকার-_-এ 
সমুদয় আরাধ্য দেবতা! বা ঈশ্বর। 


১০৬ রণলতা।। 


পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে, কোন ব্যক্তি কিছুই ভাল 
ৰাসেনা । যে যাহা! ভালবাসে সেই তাহার উপান্ত দেবতা । যদ্দি 
ভালবাস! জীঁবের ন্বধর্ম হয়, যদ্দি কোন বস্ব ভাল না -বাষিয়া 
থাকা যায়, তবে যোগী ভোগী সকলই সমান । 

বিমলাচার্য্য সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার ভালবাসার' 
পদার্থ ষে থাকিবে না, তাহ ক্কি করিয়া বলিব? দ্বিতীয় জয়- 
পালের যুদ্ধের পরিণাম বন হইতে দেখিয়া ভ্রত. দাক্ষিণাত্যে 
গমন করেন, তথায় রাজাদিগক্ষে সটৈন্যে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ 
দিয়া বনপথে পুনরায় আসিয়া এই যুদ্ধ দর্শন করেন, এই: 
স্থসম্বাদ পাইয়। বনে বনে 'ভ্রমণ করিতে করিতে একটা কুটারে 
আপিয়া উপস্থিত হন। | 

ইন্দুনাথ যুদ্ধ ভাভিয়। গেলে কোথায় যে অদৃষ্ত হইয়। যান: 
ভাহা কেহই জানিত না, তিনিও স্বয়ং ভাল পথ ঘাট চিনি- 
তেন না। অথচ দেশীয় সৈন্তগণের আগমন প্রতীক্ষায় বন; 
গিরি, নদী সকল উল্লঙঘন করিয়| লাহোরের কিঞ্চিৎ দূরে 
হমুনানদীর উপকূলে একটি কাননে আসিয়া এক অশ্ব, 
স্তরুত্তলে পূর্বমুখ হইয়া বমিয়। রহিলেন। তখন ইন্দুনাথের 
আরাধ্যদেবতা সেই নবনলিনী কামিনী । এখন যুদ্ধ একটু থামি- 
য্লাছে__কিন্ত কোন্‌ বনে সেই কামিনী থাকিবে, তাহা জানি- 
তেন না। 

যে কামিনী শ্বেত তুরঙ্গে চড়িয়া__অসীম বীরত্ব হাটি 
মামুদকে দূর ক্লরিয়। দেন, যে কামিনী তাহার উগ্রমূর্তি প্রসন্ন 
করে, তাহারা শিবকেশরী, অর্জুন ,সিহকে বিদায় দিয়া বন- 


রণলতা। ১৬৭ 


পথে আপনার সৈম্ত প্রতীক্ষা করিতে লাশিলেন। কিছুদিন 
এীরূপে থাকিয়া এক সন্্যাসিনীর আশ্রমে অতিথি হন । 
আজি তিন রমণী কমলের মতন একবুস্তে ফুটিয়ধছে, পরস্প- 
রের রূপে ৰন আলোকিত হইয়াছে। বাহারা বলেন হূর্ধ্য না 
উঠিলে পদ্ম ফোটে না, তাহাদের কি বিষমভ্রাস্তি ? ভ্রান্তি বলি 
তেছি কেন? বিনা হুর্য্যের উদয়ে এমন পদ্মফুল ফোট! কি তা- 
হার কখন দেখিয়াছেন ? যাহারা! বলেন কমলে কণ্টক দিয়া 
বিধাতা শিল্প কার্ধ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদেরও 
বুঝিবার ভ্রান্তি) কৈ একমলেত কীটা নাই? যাহাদের বি- 
শ্বাস আছে-জলভিন্ন স্থলে কমল ফোটে না, তাহারা চক্ষে 
দেখিলে আর কখন কুসংস্কারের বশবর্তী হইবেন না? কারণ 
স্থলপল্ম কি গন্ধে কিব্ূপে কি দেবতাদের আরাধনায় কিছুতেই 
লোকের প্রীতি জন্মাইতে পারে না। এ কমলের আর একটি 
নূতন গুণ আছে--একবৃত্তে নীল, শ্বেত, আর লোহিত বর্পে 
স্ুটিয়া থাকে । পদ্মের যে কয়টি বিশেষ গুণ, ইহাতে তাহার 
কোন অংশে সৌনাদৃশ্ঠ নাই, অথচ ইন্দীবর, পুশুরীক কি 
তোকনদ এই রমণীদের চরণপদ্মের নিকটে হারি মানিয়া,যায়। 
অন্তান্ত কমলের গন্ধ দুদিনের অধিক থাকেন1, তাহার গন্ধে 
ছসজ্ঞান ভ্রমর ছাড়া আর প্রায় কেহ মত্ত হয়না, ভ্রমরের মত্ভত! 
কুওয়া নিসর্গ বলিতে হুইবে, যে হেতু ভ্রমরের] ঘট্পদ-_কিন্ত, 
একমল গুলিন যে দিন প্রথম ফোটে, সে দিন হইতে অস্থপম 
সৌন্দর্য সৌরতভে সমভাগে জগৎ মাতাইতেছে, দ্বিপদভিক্ন 
চতুষ্পদ কি যট্পরদ এ গন্ধের অধিকারী দয়। 


১৩৯৮ রণলতা । 


পরে তিন জনএকত্র হইলে একজন সমাদরে বলিল, “তুঙ্গি 
কখন মানুষ নও-ববনসংহার করিতে তুমি যে মানুষমূর্তি ধরি- 
য়াছ, তাহা পকলেরই বিশ্বাস । বিশেষতঃ কাশীতে জন্ম আর 
স্বহান্তে অন্ত্রধারণ করাতে মহিষমর্দিনীর পরিচয় দোয়া হইয়াছে । 
আর আমি. যে ব্রহ্মচর্ষ্যে জীবন কাটাইয়! নিরাপদে অবস্থান 
করিতেছি, যাহার হুত্রপাত তুমি ।” 
২ক।। “পৃথিবীতে সকলেরই প্রায় এক আধ জন আত্মীয় 
থাকে, কিন্ত এ হতত্তাপিনী ঝে পুরয়ায় জন্মভূমি দেখিয়া! শেষ 
জীবন কাটাতে পারিবে, তাহার উপায় এই ভারতের হিত্ত- 
কারিণী রণলতা 1” 
৩কা। “আমাদের দ্বার ঈউপকার হওয়া যেমন পিপাসা 
পাইলে মেঘ দেখ!” | 
১কা। “যদি মেঘ দেখে পিপাসা! ভাঙে তবে মেঘে অবশ্ত 
ভূষণ দূর করবার শক্তি আছে” 
৩ক]। হান্ত সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল,_-প্যদি মেছে 
(পিপাসা ভাঙ! সত হয়, তবে সেগুণ মেঘের না আর কাহার $৮ 
খরা! । “ঈশ্বরের দয়! বলাই ভাল, কেনন! পিপাসায় সমক্স 
মেঘ হয় কেন” ? 
১কা | /"অমার ছুরবস্থার যে মোচন হবে তা আমি কখনগ 
সাবি নাই--অপরেও কখন আমার ছুঃখ মোচনের চিস্তা করে 
নাই-কিস্ত হটাৎ মামুদের তাড়া খেয়ে একজন পাঞ্জাবী 
ইসনিককে পরতা না বলিলে আমার কি এত দূর সুখ সঙ্ঘটন 
হইত?» 


ব্রণলতা ॥ ১৪৯ 


৩ কা। "সকলেই পরস্পরের সাহায্যে বাচিয়া থাকে, আমি 
প্রথমে মিরাটের সাহাষ্য পাইব ভাবিয়! বারাণসী ত্যাগকরি, 
মিরাটের মন্ত্রিকুমীরের অনুসন্ধান কোরে শক্রহন্তে গ্রতিত হই-__ 
মামুদের পাঁপিষ্ঠ কর্মচারীদের কত প্রহার, কত তিরস্কার, কত 
অপমান খেয়ে বন্দী হইয়া শেষে বাদপাজাদীর চরণ সেবা 
করি-_মামুদের নূতন, সেনাপতি দয়ার্ণব মিরাট রাজমন্ত্রীর 
সাহায্যে কারামুক্ত হই--পরে কখন আগ্রায়, কখন লাহোরে - 
থাকিয়া অতি কষ্টে মহোদয় ইন্দুনাথের অনুসন্ধান করিয়! 
কৃতকাধ্য না হোয়ে দাক্ষিণাত্যের রাজাদের অতিথি হোয়ে, 
শেষে তাহাদের নিকট কত অপমান আর ভত্সনা পেয়ে তাহা 
দেরই সাহায্যে মামুদের পথরোধ করি--মামুদ অকস্মাৎ এন্দপ 
যুদ্ব-সঙ্জা দেখে সৈন্য সংখ্যা অল্প সত্বেও যুদ্ধ করে-_ শেষে 
যুদ্ধ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করে- ঈশ্বরের কৃপা আর সাহায্য 
দ্বারা যে এ যাত্রায় আমাদের মুখ রক্ষ। হইয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই ।” 

সন্ন্যাসী এতক্ষণ পর্য্যস্ত শ্রান্তি দূর করিয়া বাহির হইত 
কুটারের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া মৃদুম্বরে বলিতে লাগিলেন-_ 
“আমি আবি এ আশ্রমে অতিথি, অতিগির কোন কথা 
আবস্তক নয়, কিন্ত হৃদয়ের এতদূর চাঞ্চল্য--এতদূর উদ্বেগ 
যে, আমি কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না; আমি একবার 
আপনাদের উদ্দিপ্ন করিব।” 

আমি বহুকাল হইতে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, সংসারের 
ভাবগাত আত ভয়ানক ভাবিয়! এই ধন্তর্দ আদার আস্থা জন্মে । 


এ 


১১৩ রণলতা । 


প্রথমে হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, হিমলিজেশ্বর, দ্বারকাঁ, সেতু- 
বন্ধ রামেশ্বর, প্রীক্ষেত্র প্রভৃতি জীবের আশু মুক্তিদায়ক মোক্ষ- 
ধাম দর্শন করিয়া-_নানাবিধ সন্ন্যাসী, যোগী এবং সাধু পুরু- 
ষের সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ ও পরিচয়পূর্বক পরম স্থথে 
অপবিত্র দেহ মনের পবিত্রতা সম্পন্ন করি। তীর্থস্থান ভিন্ন 
“কখন কখন রাজধানীতে বাস, কখন বা রাজসঙ্গ ৰরিয়! 
তাহাদের সহিত যথেষ্ট প্রণয় প্রীতি হয়। তন্মধ্যে কাশীর 
অধীশ্বর প্রতাপ সিংহ, মিরাটেক্স অধিপতি মহারাজ সত্যনাথ, 
তাহার দক্ষিণা পরম চতুর মন্ত্রী শূরনাথ, দাক্ষিণাত্যের 
শাসনকর্তা শিবকেশরী এবং অর্জুন সিংহ প্রভৃতির সহিত 
বিশেষ আলাপ আর ঘনিষ্ঠতা ঘটে। রাজধানীতে ব! এক- 
স্থানে তিন রাত্রের অধিক বাস করা এ ধর্মের বহিভূর্তি কার্ধ্য, 
স্থৃতরাং কোন তীর্থ দর্শনের যাতায়াতের পথে কোন আলাপী 
মহারাজাদের রাজধানী পাইলে তাহাদের সহিত আর আশী- 
ব্বাদ করিয়া তদণ্ডে তথ! হইতে প্রস্থান করিয়। থাকি। 

কিন্ত ভবিতব্যতার নিবন্ধন এমনি অথগুনীয়, বিধাতার 
লিপি“এমনি আকম্মিক ঘটনায় ঘটিত যে, আমি সন্ন্যাসী কি 
বৈরাগী হইলেও, সংসার-বন্ধন একেবারে ছেদন করিলে, 
ন্লেহমমতা এ জীবনের মত জীবন হইতে বহি্ভূতি করিলেও 
' পুনরায় ঘোর নিরয়-সিন্থুর তরণীর মতন একটি অসহায় 
্বর্ণপুত্তলী আমাকে পুনরায় পাঁপপক্কিল করে। বিনা সাহায্ 
তাহার জীবন, নাশ অনুচিত ভাবিয়া লাহোরের প্রাস্তভাগে 
একটি ,কুটার নির্মাণ করি, এবং সেই ,অসহায়া কন্যাটীকে 


_বণলতা ॥ ১১১ 


লালন পালন করিতে থাকি। তাহার বিশ্বমোহিনী আকুতি 
এবং আকৃতির গঠন প্রণালী দেখিয়া আপন কন্যার মতন 
তাহাকে ন্বেহ করিয়া! প্রতিপালন করি ও আদরের সহিত 
“মঞ্চুল1” বলিয়া তাহাকে ভাকিক়া ক্রোড়ে করিতাম। তাহার 
চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে আমার অবর্তমানে ছন্সবেশী 
মামুদের চরেরা আমার আশ্রম হইতে তাহাকে হরণ করিয়া, 
লয়, এখনও তাহার অনুসন্ধান পাই নাই ।” 

৩ কা। “মামুদের পুশ্পোদ্যান অনুসন্ধান করা! হোয়ে- 
ছিল ?” 

সন্ত্যাসী ভয়ে শিহরিয়! উঠিয়া ক্লাপিতে কাপিতে বলিল-__ 
“আমার বিশ্বাস তাহাই বটে; কিন্ত মানবের যমপুরে গমন অসাধ্য, 
সুতরাং পুম্পোদ্যানে তত্ব কর! হয় নাই। বিশেষতঃ হিমালয় 
পর্বতকে বাহুবলে উড়াইয় দ্রিতে পারে এমন লোক চক্ষে দেখি 
নাই । আমি যে বলে বলপ্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা ও আমার 
ছরদৃষ্ট ক্রমে ক্ষয় পাইয়াছে, তবে মন্ত্রী শূরনাথ আর বীরাগ্রগণ্য 
ইন্দুনাথ আমার উপকার করিবেন কি না? জানি না_-এবং 
এ জীবনে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়1ও ভর্ঘট । ৯ 

আমি এক দিন মথুরার নিকট জঙ্গলে একটি সন্নাসীর মুখে 
প্রথমে শ্রবণ করি যে, শুরনাথ কন্মের জন্য মাপদের নিকট 
আবেদন করেন। মাসুদ অগ্রাহা করাতে স্বয়ং ঘোড হস্তে বিনীত» 
ভাবে আপনার সাধুতা দেখাইয়া স্পষ্ট ব্যক্ত করেন, আমি খদি 
আপনার কূপাভাজন হই, তবে শপথ করিলাম, মধ্য ভারতের 
যাবতীয় রাজাদের গলায় রজ্জ, দিয়] বাঁধিয়া আনিয়া-_-আপনার 


১১২ রণলতা। 


গ্রীচরণে উপহার দিব। মামুদ অর্থলোভী নরপিশাঁচ, বিশেষতঃ 
ভারতের পরম শত্রু, তাই শূরনাথের কথায় বিশ্বাস করে এবং 
তাহাকে প্রধান মন্রিত্বে বরণ করে। শূরনাঁথের সহায়তায় মামু- 
দের অনেক সুফল প্রস্থত হয়, পরে আবার মামুদ মন্ত্রীর মুখ 
দর্শন পর্য্যত্ত না করিয়া-_ কিছুদিন অস্তঃপুরে বাস করেন, 
অনস্তর অনাহ্‌ত ব্যক্তির মতন একট! সন্বাদ দান করাতে মামুঙ্গ 
পুনরায় ভুলিয়া! যায়।” 

৩কা। “বন্দীকৃত কামিনীর সন্ধান বলিয়া দোয়! ত?” 

১কা। “তবে আপনি স্তীহারই সাহায্যে অনুসন্ধান করি- 
লেন না কেন ?” 

সন্ন্যাসী বলিলেন__প্আর এক দিন কি ছুদিন হইবে, 
অন্ত স্থানে শৃরনাথের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্ত তখন 
সম্মুখ সংগ্রাম ভাবিয়া আমিও আমার নিজের পরিচর গোঁ- 
পন করি ।” 

৩কা। “আপনি আপনার কন্তার সন্ধান পাইলে করি- 
বেনকি? আর পালিতকম্তার উপর এতদূর স্বেহ কেন ঘ. 
এখন' ও সকল ভুলিয়া যান।” 

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন-_“আমাঁর দেখিতেছি শ্রিশস্ক 
রাজার মতন স্বর্গবাসও হইল না-_ভূতলেও বাস কর! হইল ন 


 --তবে আর তিরস্কার কর কেন? তোমাদের ইচ্ছাতে সম্মত 


হইতে পারিব না।» 
১কা। «এখন আপনি পুনরায় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত 
তীর্ঘ যাত্রা করুন, সংসারে যত আবদ্ধ খাকিবেন, ততই.কষ্টে 
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পড়িবেন, শেষে কষ্টের সীমা থাকিবে নী_-আমাদের অবস্থা ত 
স্বচক্ষে দেখিতেছেন ?” 

৩কা। “লোকে পরের ছুঃখ যদি আপনার মগ্ন ভাবিত, 
তবে এ সংসার কি স্থখের স্থান হইত? কিন্ত তাহা কেহই 
ভাবে না।” 

সন্যাসী বলিলেন__-“আচ্ছা আমার কেবল একবার কন্তাটী 
কে দেখিতে ইচ্ছা, আপনারা যদ্দি কখন অনুসন্ধান পান, তবে 
আমি যেন তাহাতে বঞ্চিত না হই ?” 

২কা। “আমাদের আশা করিবেন না- আমাদের ছুংখ 
শুনিলে আপনি এখনই চক্ষের জল ফেলিবেন, এছঃখ ঘেন 
শক্ররও না ঘটে ?” 

৩কা। “আপনি সর্বব্যাপী, আপনি এখন মামুদের অভি- 
প্রায় বলিয়া দিতে পারেন ?” 

সন্গ্যানী তখন রমণীগণের আকৃতি দেখিয়া চমকিয়া! উঠি- 
লেন, কখন অধোবদনে চক্ষের জল ফেলিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস 

, মোচন পূর্বক কাদ্িবার উপক্রম করিলেন_-কিন্ত গম্ভীর ভাব 

বিরুত হইয়া উঠিল। 

১কা। “আমার বিবেচনায় আপনার কন্যা মামুদের উ- 
ঈ্যানে বাস করিয়া কলঙ্কিত হওয়াতে বোধ হন আত্মহত্যা! 
করেচে ?5 

২কা। “তার প্রায়শ্চিত্ত বটে, প্রতিশোধ নয়।” 

৩কা। পপ্রতিশোধ দিতে হইলে যামুদের *কন্থা হরণ-_ 
মামুদকে শূলে দেওয়া” 
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২কা। “ও সকল প্রতি শোধ নয়, এখন জিজ্ঞাসা করি, 
মামুদ দাক্ষিণাত্যে গিয়াছে? না শিবিরে অবস্থান করি- 
তেছে?” 

স। “আমার আসার পর যদ্দি গিয়া থাকে, পূর্বে যাইতে 
দেখি নাঁই।” 
.৩কা। “এবারের যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর, তাহার উপায় যেকি 
হইবে ?৮ 

এই সকল কথা বার্ডা চনিতেছে, ইতিমধ্যে ইন্দুনাথ শ্রাস্তি 
দূর করিয়া অল্প স্বরে মনুয্যেক্স কঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন । 
তখন বীরদর্পে লাফিয়া' উঠিস্বা চারিদিকে খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন। অশ্বখ বৃক্ষের পার্থ দিয়া চক্ষু চাহিয়া একটা কা- 
নন দেখিতে পাইলেন ; আত্্, বকুল, অশ্বথ, নিশ্ব, পলাশবৃক্ষে 
কাননটার শোভা গাঢ় নীলিমায় অলঙ্কৃত-_মন্দ মন্দ সুশীতল 
বায়ুষ্পর্শে বৃক্ষরাজির শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র সকল কাপি- 
তেছে--মৃগ শাবকেরা দলে দলে মিলিত হইয়া শুষ্ক পত্রের 
উপর দিয়া দৌড়িতেছে -তাহাতে মন্মরধবনি হইতেছে-_ এক , 
ধার "দিয়া বন্য শুকরের! ধারাল দস্তের শোভা বিস্তার করিয়! 
বৃক্ষান্তরালে লুকাইতেছে--তরক্ষু সকল ছোট হরিণের দিকে 
লক্ষ্য করিয়া হাকরিয়া আসিতেছে- নানাবিধ বর্ণ চিত্রিত 
বন্য পক্ষী সকল মধুর কুজনে বন মাতাইতেছে__কখন বা ঠোঁট 
দিয়া পক্ষ বিস্তার পূর্বক আপনার দেহ খু'টিতেছে__গাভি, 
সকল হরিতবর্দ নৰ নৰ তৃণগুচ্ছ খাইতেছে_দূর হইতে ফু- 
লের গৃন্ধ লইয়া গন্ধবহ মৃছ মু বহিত্লেছে- কোকিল কোকিলা 
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সহকার বৃক্ষের পাতায় বসিয়া পঞ্চমন্বরে কলকঠে ভুবন তু- 
লাইয়া গান গাইতেছে__ 

এমন গভীর নির্জন কাননে মনুষ্যের কণ্ঠ &কাথা হইতে 
আসিল? তাহার তদন্ত না জানিয়। ইন্দুনাথ অতিশয় ভাবিত 
হইলেন। একবার ভাবিলেন_মন বিপদে পড়িলে মনের 
স্বাভাবিক যেমন ভয় স্বপ্র ঘটিয় থাকে, এ বিপদে বুঝি আমার , 
পক্ষে তাহাই ঘটিরাছে। মন যাহার ভাবনা ভাবে, ইন্দ্রিয় 
দ্বারা অবিকল তাহাই চিত্রিত দেখা যায়; চুরী করিলে 
অন্ৃতাপের মূর্তি ঘেমন খড়গ লইয়া! মন্তকের ধারে ৰসিয়! 
থাকে, সেই মত মামুদের অত্যাচার কাণ্ড বোধ হয় মানবী 
মুক্তি ধারণ করিয়া আমাকে ইহকালের মতন শোক সাগরে 
ডোবাইতে এই কল্পনা-ছবি 'আমার কাছে উপস্থিত করিয়াছে ! 
মামুদ যদি আমার উদ্দেশে গভীর অরণ্যে এই ফাদ পাতিক়! 
থাকে তবে এ যাত্রায় রক্ষা নাই- কিন্ত আমি যে বংশে আর 
যাহার ওরসে জন্মিয়াছি, সে ব্যক্তি জীবন থাকিতে ভয়াকুল 
, হইবেন না__শক্রু দেখিয়। পরাস্মথ হইবেন না-জীবনের মূল্য 
অমূল্য ভাবিবে না - 

এই বূপ চিন্তা করিবার পর অশ্থের লাগাম ধরিয়! মৃহুপঙ্গ- 
সঞ্জারে এক প। আধ পা করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগি- 
লেন, ততই কথ! বার্তা শোনা যাইতে লাগিল। তখন 
এপাশ, ওপাশ চাহিয়া দেখিলেন, একটা নিকুজের মধ্যে একটা 
পর্ণ কুটার রহিয়াছে-_কুটারের দিকে মুখ করিস্কু একজন কে 
বসিয়া আছে। 
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এই বারে সকল শঙ্কা দূর হইল-পুর্বমত অস্বটীকে অশ্ব 
বৃক্ষের মূলে বীধিয়া কুটারের দিকে অগ্রসর হইলেন । ইহার 
পদশব্ধ পাইয়া কুটারের প্রাঙ্গণৌপবিষ্ট অপরিচিত ব্যক্তি : 
পশ্চাৎ ফিরিয়া একজনকে আসিতে দেখিলেন। দেখিবা- 
মাত্র উঠিয়া-_“আন্ুন আহ্থন_আসিতে আজ্ঞা হয়” বলিয়া 
আপনার কম্বল।সন বিস্তার কক্িয়া পাতিলেন। 

ইন্দুনাথ সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাহার 
আজ্ঞান্সারে তাহার পুনর্ধার আসনে বসিবার পর আপনিও 
বসিলেন। 


স। “আপনি বিনীতবেশে অথচ সশক্ত্রে গভীর অরণ্য 
আশ্রয় করিয়াছেন কেন? এ আকুতি কখনই গুপ্ত থাকি- 
বার নহে দেখিতেছি-বদি €কোঁন বূপ পরিচয় দিতে বাধ! 
বা সঙ্কোচ না থাকে তবে শীপ্ত বনগমনের কারণ নির্দেশ ক- 
রিলে স্ত্রী হওয়। যায়।” 

ইন্দুনাথ উত্তর করিবার পুর্ব্বে একবার দ্রুতচক্ষে কুটারের 
ন্টিতর চাহিয়া দেখিলেন। স্পষ্ট কাহাকে দেখিতে পাইলেন 
না। “কিন্ত যাহা দেখিলেন, আর যতটুকু দেখিলেন, তাহাতেই 
অবাক্‌--যেন গৃহ মধ্যে অনল জলিতেছে, অথচ অনলের দাহি- 
কাশক্তি নাই-লিগ্ধ মধুর । 

তখন মনে মনে অন্নক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন-_-ণ্যদি শক্র 
অতিথি হুইয়। গৃহে আগমন করে, তাহার আতিথ্য করা! 
সর্ধতোভাবে উচিত। কিন্ত এ ভারতে যখন এখনও দিন 
রাত্রি হইতেছে_-এখনও যখন তারুতে, বালক জন্মিবামাত্র 
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প্রকৃতি প্রেরিত হইয়া মাতার স্তন্যপান করিয়া থাঁকে,__-তবে 
অতিথি সৎকার ভারত হইতে উঠিয়া ষাইবে কেন ? ভারতের 
আর্্যসস্তানেরা এখন সমূলে উন্ম.লিত হয় নাই--”* 

এই কথার অবসানে কুটার বাঁসিনী কামিনীগণ কুটার হইতে 
ক্রুত বাহিরে আসিয়! ধরাঁসনে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে 
একজনের স্বভাবের পরিবর্তন হইর্ল, মুখ রাঙা হইয়া! উঠিল-_ 
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘন্মকণা বহির্গত হইতে লাগিল-আকর্ণ- 
বিশ্রান্ত নয়নযুগল স্থির, নিনিমেষ হইল-_এবং রক্তিমায় পরি- 
পূর্ণ হইল-__নীল কুস্তলসমাকুপ্চিতি ভ্র-ছুটি পুষ্পশরের শরাসন 
হইলেও তখন তাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল-_নাসিক! 
হইতে ঘন ঘন উষ্ণ নিশীসু বহিতে লাগিল--ষুখ দেখিলে 
বীরপুরুষের অস্ত্র হস্ত হইতে খসিয়! পড়ে, হস্তপদ থ« থর 
করিয়া কাপিতে থাকে, অবশেষে তৎক্ষণাৎ মৃচ্ছ্াপন্ন হইতে 
হয়। 

সন্ন্যাসী তপস্থিনীর রাগ দেখিয়া ভাবিলেন, "আমি ষে 
*কত পাপ করিয়াছিলাম তাহার আর সীমা নাই। একদিনের 
জন্য নিত্য স্থখ হইল না--এখন কিনা মামুদের ভয়ে কখন 
আগরা, কখন মথুরা, কথন কালিঞ্জর, আবার কখন বা একে- 
বারে গুজরাট বাস স্থান হইয়াছে) কিন্ত যাহার আশ্রমে 
আসিলাম সে রাগ করিতেছে কেন? ইহাদের কি প্রণয়-তরুর 
অঙ্কুর আজি ফলবান্‌ হইল? না পরস্পরের কোন উহাদের 
ঘনিষ্ঠ সনবন্ধ আছে? দেখা যাউক শেষ পর্যন্ত ইহাদের কি 
দশ1.ঘটে? 


৪ 
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ইন্দুনাথ তপস্থিনীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া 
বলিলেন_“আমি আজি ষে আশ্রমে আসিয়াছি, তাহাতে 
বোধ হয় 'এতদিনে মনের কালী দূর হইল) বিশেষতঃ একে- 
ৰারে অনেকগুলিন সাধুলোকের সঙ্গ পাইয়াছি। এখন 
করুণাময় করুণ! করিয়া! যে লোকের সঙ্গ মিলাইয়াছেন তাহাতে 
আপাততঃ অনেকটা মঙ্গল বটে ।” 

তপস্থিনী ইন্দুনাথের আক্কৃতি দেখিয়া প্রথমেই চঞ্চল হইয়া- 
ছিল, এখন কঠম্বর শুনিয়া যনে করিল__“এ যুব! পুরুষ কোথা! 
হইতে আসিলেন? আমি ফ্ষি কখন এ মুর্তি দেখিয়াছি? মন 
যেন বলিতেছে কখন দেখা হইয়াছিল ; এটি মনের হয় ছুর্বব- 
লতার চিহ্ন, নয় আমি মনের অধীন বলিয়া দেখিতে বাসন! 
হইতেছে-_পৌড়া রমণীর কি পোড়া! কপাল, এ পোড়া বনে মন 
এমন করিতেছে কেন ? মন কাদিতেছে কেন ? সর্বস্ব গিয়াছে; 
আমার কীদিবার নাই, ভাল বাসিবার লোক নাই, কিন্ত আমি 
মনে গুমরিয়! গুমরিয়। কাদিতেছি কেন? মন অগ্রসর হইতেছে _ 
চক্ষু পলক না ফেলিয়। দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, পোড়া ল্জ! 
আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে বারণ করিতেছে কেন ? 
মি কি ভাল বাদিব বলিয়া মনে মনে কাদিতেছি? কিন্ত 
খামার মনে ভাল বাসার উদয় হইবে কেন? আমিত কাহারও 
ভালবাস! দেখিনাই--ভালবাসা জানি নাই_-আমাকেও কেহ 
ভালবাসে না, আমার বাপ মা নাই, তবে ভালবাসিবে কে ? 

আমি এক দিন একজনকে মুহূর্তের জন্য ভাল বাসিয়া 
ছিলাম, কিন্ত সে দেব শরীর--সেদয়ার শরীর চকিতের মধ্যে ' 
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আমার চক্ষের অদর্শন হয়, কেবল সুধা-সুললিত গুটিকত কথ! 
এখনও আমার কাণে আর প্রাণে জাগিতেছে-_কিস্ত ষেমন মি 
কথা পূর্বে শুনিয়া ছিলাম, অজি ঠিক সেই রকমের কথা 
আমার কাণে যেন স্বর্গ হইতে কে ঢালিয়া দ্রিতেছে ? তবে 
এই বার লজ্জার মাথা খাইরা যাহয় একটা জিজ্ঞাসা করিব-_ 
জিজ্ঞাসা করাতে আর দোষ কি?” 

ইন্দুনাথ কখন বনশোভা, কখন কুটারের পরিষফার ভাব, 
কখন সমবয়সী সমরূপলাবণ্য তিনজন কামিনীর আরুতির 
গঠন প্রণালী, কখন সন্ন্যাসীর বিচিত্র ভাব ভঙ্গী, কখন বা 
বমণীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ক্ষণ কাল ভাবিয়া 

[লন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন; “এ আশ্রমটী কাহার? এ 

তিনজন রমণী বনবাসিনী কেন? আপনি কি আমার মতন 
অতিথি? না এই বনে বাস করিয়া থাকেন ? আপনাদের 
দেখিয়া আমার মনে বড়ই শঙ্কা হইতেছেঃ তাই প্রার্থন। করি- 
তেছি, আপনাদের পরিচয় পাইলে আমার বনভ্রমণের সকল 
যাতনা দূর হয়।” 
" ২কা। “আমি ব্যাস্র তাড়িত হরিণীর মতন তয় পেয়ে বনে 
বনে ভ্রমণ করিতেছি ।» 

৩কা। “আমি একট! বন্ত বাঘকে গ্রামে আসিতে আর 
অনেক নরহত্যা করিতে দেখিনা তাহার সন্ধানে ফিরিতেছি-- 
ধরিতে পারিলেই তাহার প্রাণ বিনাশ করিব ।” 

১কা । “আমি প্রথমে প্রকাণ্ড বাঘের মুখে পড়ি, বাঘ মুখে 

করিয়া! তাহার আবাসে লইয়া যায়, পরে আর একটি ৰা 
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তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া_-এই বলে রাখিয়া যায়।” 
স। “আমার একটি কন্ত! বাঘের মুখে পড়ে, আমিও তাহার 
জালায় দেশ দেশাস্তর রিয়া বেড়াইতেছি।” 
ই। “আপনার! সকলেই বাঘের ভয়ে অস্থির-_কিন্ত আপ- 
নারা এক বার অনুগ্রহ করিয্া সেই বাঘ দেখাইতে পারেন ?* 
স। “বাঘ এখন দক্ষিণ দেশে ছুটিয়। গিয়াছে, তবে ছুদিন 
বাদে আপনাকে দেখাইয়। দিতে পারিব ।* 
ই। “আমার কাছে বাগ্ছ মারিবার রীতিমত অস্ত্র আছে ।» 
২কা । £”মনে মনে ভাৰিতে লাগিল-_ আহ। ! কি অপব্ধপ 
রূপ! বিধাতা কেনে নারী জন্ম করিয়াছেন ? কেনযে এত 
ভাবন। আসে ? ত। বিধাতাই জানেন ১ * 
১কা। “অধোমুখে খানিকক্ষণ থাকিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া! 
আগস্তকের দিকে চহিয়! রহিল-_দীর্ঘনিশ্বাস তেজিয়া বলিল 
-আপনি এ ঘোর অরণ্যে হতভাগিনীর ছঃখের কাহিনী 
শুনিতে আসিলেন কেন? আমাদের মধ্যে আমিই কেবল 
ছুঃখিনী, আমি এতদ্দিন বাঘ ভালুকের মুখে বাস:করিয়া রছি- 
লাম, কিন্ত পোড়া অদৃষ্টে মরণ হইল ন1; এখন আমাকে শীদ্্ 
মরণের সহজ উপায় করিয়! দিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি ।” 
ই। “আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া দিলে আমিও রলির়া 
দিতে পারি, কিস্ত আমার পাপের মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত ।* 
১কা। “তবে আমাদের দশ কি হইবে ? আমাদের পাপ 
শুনিলেগ তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই ; উঃ! কি ভয়ানক পাপ !” 
.স। পএখন সকলেরই এককুপ পাপ আ'র একরপ পুণ্য ।” , 
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ই। প্বুঝিলাম না।” 

স। পতারতবর্ষের সকলেই মামুদের ভয়ে স্বন্বব্যস্ত, তাই 
পাপ এক; তাহাকে দূর করিয়া দিতে পারিলে পুণ্য সমান।” 

ই। জলন্ত অনলের মতন অলিয়া উঠিয়া বলিল-__“এখনও 
মামুদের ভয়-_-এখানেও মামুদের ভয়-_ আমি প্রতিজ্ঞা করি- 
লাম, আমি বাচিয়া থাকিতে আর কোন ভয় নাই-_তবে 
একটু বিলম্ব আছে মাত্র ।” 

স। “দ্বিতীয় জয়পালের সঙ্গে মামুদের যুদ্ধ শেষ হইলে হটাৎ 
একটা রণমত্তা কামিনী বীরত্বের সহিত পাপিষ্ের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়া তাহাকে পরাস্ত করে, তাহার পর এখন কে কোথায়, 
তাহার কিছুমাত্র সন্ধান নাই ।» 

ই। “আপনার এ তপোঙ্গের কারণ কি? এই তিনজন 
রমণীর মধ্যে আপনার কেহ আত্মীয় আছে নাকি ?” 

স। “তা শ্মরণ হয়না--তবে তপন্তার অনেক বিদ্ব আছে 
বটে।* 

ই। “মামুদ দাক্ষিণাত্যে গিয়াছে কি না? তা জানেন 11” 
+“ ন। "এখন আমার আর একটি গভীর উদ্দেশ্য আছে।” 

ই। “এ রমণী ভিনটিকে ? তা জানেন ?” 

স। “না জানিনা-কিস্ত আপনি কে ?” 

ই। হাঁনিয়া বলিল-__“আমি এ রমণী গণের পরিচয়ের জন্য 
বড়ই ভাবিত হইলাম, ইহাদের কি পিত! মাত! নাই ?” 

৩কা। পথাকিলে এক্দপ ছর্দশা হইবে কেন ?” 

১কা। “আপনি কখন কি এদেশে অঁসেন নাই ?” 

ট 


5২২ রণলতা । 


ই। “আনিবাঁর এমন কারণ ঘটেনি, আঁর ঘটিবেও না।” 

স। “আমি এই রমণীদের সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তা বলি- 
তেছি।” * 

ই। “মাঁমুদের তাড়িত রমণী হইলে আমিও কিছু বলিতে 
পারি।” ূ 

১কা। ক্রোধ সম্বরণ করিশ্ত না পারিয়া বলিল-_- “মামুদ 
যবন সত্য, মামুদ পাপিষ্ঠ সত্য, কিন্তু বীরপুরুষ বটে 1৮ 

ই। “রমণীর কাছে ছ্ষে বীন্বত্ব দেখাইতে ন। পারে ?” 

১কা “আপনি রমণী জাতিত্র উপর দ্বণ। করিবেন ন1 1” 

ই। “মামুদ লম্পট পুরুষ, তাহার প্রণয়ে আপাততঃ সকলে 
বদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত কেহ দেখে শোনে না-।” 

১কা। “আমি ভারতের সফল'বীরকে দেখিয়াছি, কিন্ত-।৮ 

২কা। হাসিয়া! বলিল--“এমন বীর আর নাই, না ?--” 

৩কা। “আপানার মধুর আকৃতি ক্রমশঃ আমাদের 
সন্দেহ বৃদ্ধি করিতেছে ।” 

২ কা। যাহাতে যাহার উৎপত্তি তাহাতে তাহার নিবৃত্তি; 
আগ্কাতে সন্দেহ হইয়াছে, আমাতেই আবার সন্দেহ নিবৃত্তি' 
পাইবে ।” 

১কা। এতক্ষণের পর তপস্থিনী পুর্ব পরিচিত কথস্বর 
বুঝিয়া বলিল-_"আমি একদিন লাহোরে ঠিক এই রূপ কণ্ঠ- 
স্বর শুনিয়াছিলাম 1” 

ই। "আমার কঙম্বর! লাহোরে! কোথায় শোনা 
হইয়াছিল ?” 
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১কা। “আমি যে দিন লাহোরের পুষ্পোদ্যান হইতে 
কারামুক্ত হই, সেই দ্দিন এই রূপ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম।» 
ই। “লাহোরে কাহার পুণ্পোদ্যানে বাস কর! হয়?” 
১ ক1। কাদিয়া বলিল-_-“বাস কর! নয়, বন্দী ।” 
ই। “মামুদের কওদ্িন পদ সেবা! কর! হয় ?” 
১কা। এই কথা৷ অসহা ভাবিয়া বলিল-_“মানুদ আমার 
পদম্পর্শের যোগ্য নয়, তবে আপনি এরূপ মন্মাস্তিক কথা 
বলিলেন কেন ?” 
স। “শক্রপুরে বাস করিলে অপকলঙ্ক হবে, তা বিচিত্র 
নয়; সীতা তাহার জলস্ত দৃষ্টান্ত ।” 
ই। “মামুদের মুখের গ্রাস এখন অরণ্যে পতিত ?” 
১কা। “আর আপনি ও কথা বলিবেন না, নিরস্ত 
হউন) আর আপনি বীরপুরুষ, আপনার হস্তে আমার মরণ 
হয় এই এখন ইচ্ছা 1” 
ই। “সে পরের কথ!, আপনি তাহাকে বশ না করিরা-- 
*কি তাহার হৃদয়ে না বসিয়_-হটাৎ বনবাসিনী হইবার 
কারণ কি ?+ 
২কা। “রমণী জাতির পদে পদে ভয় আর কলঙ্ক, এ 
পোড়া জাতির মৃত্থ্য ভিন্ন কলঙ্ক ঘুচিবার উপায় নাই।” 
৩ক1। “ভালবাসা না ঘটিলে রনণা জাতির মৃত্যু ভাল 
বৈকি?” 
ই। পকাহার মনে মনে ভালবাস! থাকে, কাঙ্ার বা! প্রকাশ 
পায়।” 


১২৪ রণলতা । 

১কা। চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল, আর বলিতে 
লাগিল 7_“আমার কলঙ্ক ঘুচিবার নয়, আমাকে যবন স্পর্শ 
করিয়াছে ।” 

ইন্দুনাথ এই কথা! শুনিবামাত্র লম্ফ দিয়া উঠিলেনঃ এবং 
অমি কোষ নিষ্ষাধিত করিয়া বলিল-_“তুই যথার্থ এই অসির 
উপযুক্ত পাত্র, এই আমি তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম ঃ 
এই বলিয়া তপস্থিনীর গলদেশে অসি মারিতে উদ্যত 
হইলেন।” 

৩কা। এ অবকাশে বীরত্বের সহিত তাহার করস্থিত 
অস্ত্র কাড়িয়া লইয়। বলিলেন-_“আচ্ছ! বীরত্ব দেখাইলেন-__ 
নারী বধে ভয় নাই, আপনি যদি মনে মনে এই রমণীকে 
ভাল বাসিতেন, তবে এরূপ ব্যবহার করিলেন কেন? যাক, 
আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন ।”” " 

ই। তখন শীঘ্ত্রগাত্রীয় বস্ত্র হইতে একখানি ছবি আর 
একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন, আর 
বলিলেন--“আপনারা বিবেচনা করিয়া বলুন, এই ছবিতে 
চিন্রিত রমণী ছুটির আকার কাহার মতন? 

স। ছবিতে চিত্রিত ছুইটী রমণী বারংবার দেখিতে 
লাগিলেন, আর মধ্যে ২ তিনটা কামিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া 
কহিলেন_-“হা আমি বিবাদের মূল, ক্রোধের কারণ সকলই 
জানিয়াছি, তবে এখন ক্রোধ সম্বরণ কর! আবশ্তক--আর 
এক কথা দ্িজ্ঞাসা করি, এ পত্রথানি কাহার ?” 

ই। “ছবির কথা বলিলেন না, পত্রের ছুচারিটি কথ! 
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বলিতেছি শ্রবণ করুন ;-”"আমি আপনার হিটৈষিণী বাচ্ছবী 
জানিবেন_আমাকে কুলটা কিন্বা অনচ্চরিত্র] অথবা অসম্বংশ- 
সম্ভবা ভাবিবেন না। যুদ্ধ করিয়া মরিতে হয় তাহা! আমার 
স্বর্গ, আমি সাধারণ কামিনীর মত প্রণয়াভিলাধিণী নহি। 
ইত্যাদি_ইতি রণলতা ৮ 

স। “শিহরিয়! উঠিয়! বলিল-_-“আহা! জগদীশ্বর এখন 
আমাদের সকলকেই রক্ষা করিবেন) যখন আপনকার আশ্রয় 
পাইয়াছি।»” 

৩কা। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শেষে গদ্গদ স্বরে বলিতে 
লাগিল-- “আপনি যে মিরাটের মন্ত্রিকুমার তাহা পূর্বেই 
জানিয়াছি, তবে আপনার অনুগ্রহের আশায় কোন কথা 
লি নাই।” র 

স। চীৎকার করিয়া কীাদিতে কাদিতে বলিল_-“মা 
মঞ্চুলা! এস, একবার তোমার অসহায় রক্ষককে আলিঙ্গন 
দিয়া স্ুলীতল কর, এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া তপস্থিনীকে 
,কোলে লইয়। বলিলেন--সকল ছুঃখ দূর হইল-ইন্দুর দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, “বাবা ! তুমিই সর্বস্ব, এখন আমি তে্মা- 
দের সকলকে সঙ্গে লইয়া মির;টে যাইব, সেই খানে মনের 
কালী দূর করিব।” 

ইতি পূর্বে দূর হইতে প্রলয়কালের দেঘের মতন সৈল্ত 
কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল__সকলেই ব্যস্ত হইয়1 চারি- 
দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ইন্দুন[থ ক্রুতবেগে 
আপনার শিক্ষিত ঘোটকে উঠিলেন, *একটা অস্বে ছুইটী 
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রামিনী চড়িয়। বসিল-সন্্যাসী চীৎকার করিয়] কাদিয়া উঠিল 
-তপস্থিনী সন্গ্যাসীর ছুটি পায়ে গড়িয়া রহিল-_ 

সৈশ্তগ্ণের কোলাহলে দুর হইতে বায় ভালুক গাণ্ডার 
প্রভৃতি রন্ত জন্তগণের ভীষণ ধ্বনি নিকটবর্তী হইতে লাগিল ! 
একজন যমদূতের মতন, অমাবন্তার কন্তার মতন, ক্ুষ্ণবর্ণ, 
ভীষণমৃত্তি, মলিনবেশ, রূক্ষকেশ, ছিন্নবস্ত্র কামিনী দস্ত কড়মড় 
করিতে করিতে কুটারের নিরুটে আসিল। তাহার মৃত্তি 
দেখিয়। সকলে কত কি অশুভ ভাবিল-- 

উন্মাদিনী কামিনী নিকটে আসিয়া বলিল-_বিটি বিটি, 
তোকে ক্ামুড়ে খাইব; সন্স্যাসীর মাতা চিবুয়ে দিব; আয় 
ম।! কোলে করি, আমি তোকে কিছু বোল্‌্বো না) তোর! 
পালালি_-আমাকে নিয়ে যাবিনি? কামড়াব__খাব--” 

সন্যাষী দেবতার নাম ম্মরণপুর্র্বক কর্তব্যবিমুঢ় হইয়া ক্ষণ- 
কাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

ইন্দ্নাথ অশ্বে আরোহণ করিয়! সন্ন্যাপীর নিকট আসিয়া 
বলিল-_-“মামুদ আমাদের সন্ধানে এখন ফিরিতেছে, তাহার 
পরুদাক্ষিণাত্যে যাইবে । আর বেনূপ পাগলিনীকে দেখিলাম, 
নিশ্চয় আমাদের একট অমঙ্গলের সম্ভাবনা । এখন আপনি 
দ্বিধা করিবেন না, আমার এই অর্থে আপনারা ছজন আরোহণ 
করুন, আমি অনায়াসে শক্র হস্ত হইতে রক্ষা! পাইব।” 

সন্নযাপী কন্তাটিকে লইয়া! অখ্খে উঠিলেন_-পাগলিনী চী২- 
কার করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। 





বোড়শ পরিচ্ছেদ। 
( মামুদের নিশীথচিস্ত। ) 


“্যক্কারে। হায়মেব তম যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ । 
সোহপ্যটত্রব নিহস্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহে। রাবণঃ 1” 


১৯০৪ খুঃ অবে দাক্ষিণাত্য জয় করিতে সুলতানে আসিয়া 
মামুদ শিবির সংস্থাপন করেন। নূতন সেনাপতি শূরনাথ 
যখোচিত আসনে বসিয়া অ[ছেন। মামুদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া বলিল--"ভুমি যে আমার গোপনে সর্ধনাশ করিবার 
উপায় করিতেছ তাহা আমার জানা হইয়াছে, তবে তোমাকে 
আমি ভালবাদি সত্য ।৮ 

শুূরনাগ করযোড়ে বলিলেন-্রভু অবিশ্বান করিলে 
সেবকের! কাহার আশ্রয়ে দাড়াইবে, আমি ঘে আপনার জন্য 
সমস্ত বিসর্জন দিয়াছি, তাহার কি এই পারিভোষিক ৮৯ 

মাসুদ ঘ্বতাহুত বছির মতন জলিয়া উঠিয়া বলিল-_ 
“তোমার স্বার্থ না থাকিলে ভূমি কখনই এন্ধপ কার্য করিতে 
না) তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত মাজত, তাই কেহ বুদ্ধিকৌশল 
জানিতে পারে নাই। কিন্রুযখন আমার হৃদয়ের হার ছিন্প 
হইয়াছে-_যখন ভুর্গ হইতে বন্দীরুত্ত কানিনী লায়ন করি- 
স্বাছে__যখন অনন্বপালেরু যুদ্ধে অপনে "যোগ দিয়া আমাকে 
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প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়! দিয়াছে__তখন তুমি কি 
মনে কর? এ সমুদয়ের মূল কারণ আমার বেতনভোগী কর্শব- 
চারী নয়? আমি স্পষ্টই বলিতেছি, তুমি আমার সর্বনাশের 
কারণ ।” 
শৃরনাথ ধৈর্য্যধারণপূর্বক বলিল--”"আমি যদি আপনার 
অনিষ্ট করিতাম, তাহা আপনিও জানিতে পারিতেন না; 
আর আমি আপনাকে কখনই বন্দীকৃত কামিনীর অনুসন্ধানের 
বিষয় জানাইতাম না-_-এখন দ্েখিতেছি সৎপথে চলিলে কেবল 
বোঝা বহিতে হয়।” 
মামুদ লম্ফ দিয়! উঠিয়। বলিলেন-__“তুমি এতদুর হীনবীর্ধ্য 
না হইলে ধর্ম ত্যাগ করিবে কেন ? আজমীর আর গুজরাটে 
যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তোমাকে আমি এই মুহুর্তে 
বধ করিতাম-_-তোমার আসন্ন মৃত্যু দেখিতেছি--তুমি ভবি- 
ষ্যতের জন্য নীবধান হইও-_”» 
শূরনাথ একটু উপেক্ষার সহিত হাসিয়া বলিল--“আমি 
অপরাধী হইলে রাগ কি ছুঃখ করিতাম। আমার অধীনে যে, 
সকঞ্ধ সৈম্ত ছিল, তাহাদের সাহায্যে লাহোরে যুদ্ধ করিয়া 
আধিপত্য বিস্তার করিতাম-নগর লুঠিতে পারিততাম__যে 
বীরপুরুষ পুম্পকানন হইতে আপনার হৃদয়রত্র হরণ করে, 
তাহাকেও কৌশলে বশীভূত করিয়! স্বীয় মঙ্গল সাধিতে পারি- 
তাম-__কিস্ত সে বীর্ষ্যে আমার জন্ম হয় নাই ।” 
মামুদ অস্ত্র ত্যাগ করিয়! বলিল-_"তুমি আমার অনেক 
উপকার করিয়াছ, তাঁই আমার হন্ডে আজ রক্ষা পাইলে, নতুব! 
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সময়ে সময়ে যমেরও ভয় পাইতে হয়। আমি পরম্পরায় 
গুনিয়াছি এবং এক আধ দিন চক্ষেও দেখিয়াছি, একজন 
ছগ্মবেশী রাজপুত্র আমার অভিসন্ধি লইতে প্রথমে আগ্রান্ 
আইসে। কিছু দিন আগ্রাতে থাকিয়া আলাপ পরিচয় হইলে 
লাহোরে অবস্থান করে। পরে আমার রাজসভায় আসিয়। 
সৌজন্ত দেখাইয়া পলায়ন করে। আমি প্রথমে যাহাকে বন্দী 
করি, পরে সৈম্তগণ ধরিয়া আনিয়া যাহাকে ছর্গে রাখে, খ” 
ছটা কামিনী গোপনে আমার অভিসন্ধি জানিতে আসিয়! 
বিপদে পড়ে । আর দেই যুবা পুরুষটা এঁ ছই জন রমণীকে 
কারামুক্ত করিয়া দেয়, এখন জানিতে পারিয়াছি। তাহাদের 
সঙ্গে তোমার গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং পরামশ' 
কর! হয়।” | 

শূরনাথ এইবারে রাগিয়া উঠিলেন, মুখ রাডা হইয়। 
উঠিল__সর্বশরীর থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল_জলদ- 
গম্ভীরশ্বরে বলিল_ণ্ষদ্রি আমি আপনার অনিষ্ট করিতাম, 
, তবে দ্বিতীয় জয়পালের যৃদ্ধে যখন একটী কামিনী অদ্ভুত বীরত্ব "-. 
দেখায়_-তাহার পর সেই কামিনীর সাহায্যার্থে আর* এক 
জন বীরপুরুষ আপিয়া যখন যোগ দেয়, আপনাকে রক্ষা 
করিতে আমি যখন তাহাদের সৈম্তচক্রে প্রবেশ করি, তখন 
তাহাদের হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলে কি হইত? 
কখনই আপনি বাচিতে পারিতেন ন11” 

মামুদ বলিল__“চেষ্টা করিয়াদ্িলে_তাহাদেন্র কাণে কাপে 


পরামর্শ দি্াছিলে- কিন্ত, কিছুই হয় নাই” 


3৩০ রণলতা। 
শূরনাথ বলি__-“তবে আপনি আমাকে বন্দী করুন্-_ অথবা 
শীঘ্ব প্রাণদ গু করুন--এখন ত আমি আপনার হস্তে ।” 
মামুদ বলিল--"এখন আমি তোমার হস্তে |” 
শু। “তাহা হইলে অবশ্ত এ যুদ্ধে জয় হইবার সম্ভাবন1 1” 
মা। “আর আমার হস্তে তুমি থাকিলে নিশ্চয় পরাজয় ? 
না?” 
শূ। “সে আপনার যখন অবিশ্বাস হইয়াছে, তখন আর 
কি হইবে |” 
মা। “তুমি যদি সেই দুটা রমণী আর তাহাদের উদ্দার- 
কর্তাকে ধরিয়! আনিতে পার, তবেই বিশ্বীস করিতে পারি ১১ 
.. শৃ। “তাহার জন্য আমি যে কত উপায় করিতেছি, তাহ 
জগদীশ্বর বলিতে পারেন |” 
মা। “আচ্ছা শ্রী সকল লোকদের সঙ্গে তোমার পূর্বে 
পরিচয় কি জান! শোন। ছিল ?” 
শু। “বিশেষ কিছুই নয়, তবে চক্ষে ছু 'একবার ' দেখিয়াছি 
বটে ।” 
| “রমণী ছুটিকে কোথায় দেখিলে ?,+ 
শূ। ণঠিক্‌ স্মরণ হয় না_তবে এখন এদেশে অনেকবার 
দেখিয়াছি ।” 
মা। “ও সকল প্রতারণার কথা রাখিয়! দ্াও--”* 
শূ। “তবে এ যুদ্ধের অবসান ন1 হইলে কি করিতে পারি?” 
মামুদ হ্ুৎ চমকিয়1 উঠিয় চারি দিক্‌ দেখিয়া বলিলেন-- 
“রাত্রি ছই প্রহর-_চাঁরিদিকে শক্র ফিরিতেছে_ আমার বোধ 


রণলতা । ১৩১৪ 


হয় গোৌঁপনে শক্র-সেন। আসিয়াছে-_আমার হৃদয় কীপিতেছে-_- 
তুমি শীঘ্র সৈম্ত সজ্জিত করিতে চলিয়া! যাও- আমি তোঙার 
সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছি।” 

শূরনাথ আদেশ অলজ্ব্য ভাবিয়া বিনীতভাবে অবনতশিরে 
শীত্্র সৈম্তচক্রে মিলিত হইলেন । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। 
€ মণিকাঞ্চমযোগ ) 


প্রত্বং সমাগচ্ছতি কণঞ্চনেন 1৮ 


গুজরাটে একটা পার্ধতীয় উপত্যকার কাছে একটী পর্ণ, 
শাল! নিম্ীণ করিয়া! এক রমণী বান করেন। হঠাঁৎ এক স্বীর- 
পুরুষ অশ্বে আরোহণ করিক্সা & পথ দিয়া! বাইন্ডে যাইতে 
কুটীর দেখিয়া! অশ্ব হইতে নামিলেন। পিপাসায় প্রাণ বহিগত 
হইতেছিল, কিন্ত বিধাতার কৃপায় আশ্রম পাইয়া! চীৎকার 
করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। “জল দাও--পিপাসায় প্রাণ ঘায়” 
বারস্বার এই কথা বলাতে একটা যুবতি রমণী কুটার হইতে 
বাহির হইয়া! সমাদরে আসন দিয়া' বসাইলেন__আশাতীত জল 


১৩২ রণলতা । 


পান করাইলেন-_স্বশীতল বারি সেবনে যুবকের পথশ্রম সকল 
দুর হইল, এবং রমণীর মুখের দ্রিকে চাহিয়া বলিলেন )- 

“এ গভীর পার্ধতীয় প্রদেশে একাকিনী রমণী কান্নার 
প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছেন ?” 

র। “আমার প্রত্যাশা! নাই_তবে বিধান্তা একাকিনী 
করিয়াছেন ।” 

যু। “আমি এরূপ আকৃত্তির এক্প পরিণামে অবাক হই- 
য়াছি।” 

র। শরমণীর ছঃখের কঞ্া কে জানে? এক বিধাত! 
জানিতেন, ভাগ্যদোষে তিনি পক্ষপাতী দেখিতেছি।” 

যু। “আপনি কি কাহাকেে মনে মনে ভাল বাসেন ?” 

র। "আমি যাহা ভাল বাসি তাহা শুনিতে নাই ।” 

যু। “আপনি যদি রাগ না করেন, তবে এই ছবিখানি 
আপনাকে দেখাইতে পারি ।” 

র। ছবির কথ শুনিয়। যুবকের মুখের পানে হা করিয়। 
খানিকক্ষণ রহিল পরে বলিল-_”আপনি কি মিরাটের মন্ত্রি- 
কুমাত ? আপনি কি দাসীকে চিনিতে পারিয়াছেন ?” 

যু। “তিনটার কোন্টী ? তাহা চিনিতে পারি নাই।* 

রূ। “তিনটি কোথায় দেখিলেন ?” 

যু। চক্ষে দেখিয়াছি, প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে ; কেন মনে 
নাই ? বনে।” 

র। “চাতুরী বোঝা দায়, তখন পরিচয় দিলেন না কেন?” 

যু। “সমন্ন হয় নাই, আর পরিচয় ত নিয়াছিলাম ।» 


রণলতা। 1 ১৩৩ 


র। "আপনি লাহোরের কালীবাড়ীতে সাক্ষাৎকরিলেন না 
কেন ?” 

যু। "সে অনেককখা, তবে আমি বখন কালীবাড়ীতে 
পৌছুই, তখন তোমার আমার বিস্তর বিপক্ষ; তাই শীগ্ত পলা- 
স্ধন করি।” 

র। "সেদিন আপনি মনের দ্বার খুলিয়াছিলেন, আবার শীক্্ 
বন্ধ করিলেন ।* ” 

যু। “আর ও কথায় ফল নাই-__-যে দিন ছবি আর পত্র 
পাই, তদবধি জীবন পাগল হইয়াছে) কাহার জন্ত মন খেপি- 
স্লাছে, ভাহা৷ জানি না? কিন্ত আমাকে কষ্টে ফেলিবার তুমি 
এক মাত্র কারণ ।” 

র। *্হাস্ত করিতে করিতে বলিল-_-“আপনি আমাকে 
এখনও চিনিতে পারেন নাই |” 

যু। “যতটুকু চিনিয়াছি, তাহাওত হৃদয় ভাঙিয়া না দেখা- 
ইলে চলিবে না।” 

র। “আপনার বীরত্বে আমার মন- আমার ছূর্বলমন _ 
গলিয়াছে, আপনাকে প্রণয়োপহারে সাজাইয়। পুক্জিতে উচ্জা 
করিয়াছি; কিন্ত আপনি বড়ই কহঠিন-একবার মনেঞু 
ভাবেন না।” 

ফু। “মনে যেকি হয়, ভাৰি যে কত শত, তাহার ভঙস্ 
আনি নাঃ কিন্ত বিধাতা কোমলপদার্থে রমণী গড়িয়! এ 
বীরত্বে তাহার দেহ কঠিন করিলেন কেন 1” 

র। "যুদ্ধ করিলে কি কঠিন "হয়, তবে আপনার পরিচয় 

রা? | 


১৩৪ 'রণলতা | 
দিলেন ভাল) আর কমলিনী কৈ হুর্য্যতাপে ত ব্যথিত হয় নাঁ_ 


শুকায় না” 
যু। “কমল ছুই প্রকার--বোমল আর কঠিন ।” 
র। “কোমল ছাড়া কমল নাই, লোহা! কখন সোণ। হয় ন1।* 
. যু। “রমণীর প্রাণ বড় কঠিন, আজি জানিতে পারিলাম ।» 

র। «কাঁধেই যখন কাপুরুষ পুরুষদের পদাঁনত হোয়ে জীবন 
যৌবন কাটাইতে হয়-_-দেশ, বন্ধু, পিতা, মাতা সকলকেই 
ছাড়িয়া বিদেশে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন রমণী কঠিন বৈকি ।” 

যু। “এখন তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া নিরাপদে প্রাণ লইয়া 

. দেশে যাইলে বীচি; বুদ্ধ ত যথেষ্ট করা হইল, কেবল কষ্ট 
কেবল অপমান ।” 

র। “তামাসা করিবেন না__রমণী রক্ষা করা বড় কঠিন, 
রমণী বীাকিয়া বসিলে শিবের অসাধ্য) তবে রমণীকে আদরে 
রাখিতে হয় 1১, 

যু। “যদি কোন রমণী পুরুষকে আপনার মনের ভাব জানায়, 
তখন এমন কোন পাষণ্ড পুরুষ নাই যে, রমণীকে গলার হার 
করে না 1১, £ 

র। পপুরুষত্ব থাকিলে রমণী চিরদিন পুরুষের অধিনী 
থাকিবে | 

যু। “মামুদের মতন পুরুষ ন! হইলে স্থবিধা হয় ন11”, 

র। ণ্মামুদ একজন বীরপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই ।* 

যু। “প্ুুর্ণিমার শশধর, প্রস্ফটিত পুষ্প, নবযুবতি, এসকল 
গ্রলৌভনীয় বস্ত বর্টে, তবে বিপদের ভাগ সমধিক | 


রণলতা ! ১৩৫ 


ক্প। "আপনি বলিবেন না, রমণী বলিয়। কারামুক্ত হইয়াছি, 
পুরুষ হইলে প্রাণদণ্ড হইত ।” 

যু। “আহা! মামুদ ধন্য! যে রমণীকে দেখিলে ভুবন 
ভুলিয়! যায়, সেই রমণী তাহার পদ সেবা করিয়াছে ।» 

র। “আপনি না তাহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন ?” 

যু। “কেন করিয়াছি বলিবেত ? রমণী বলিয়। নয়--তোমার 
কি তাহা স্মরণ নাই? কেবল প্রতিশোধ তোল! মাত্র |” . 

র। “আমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন তেন ?” 

যু। .“মামুদকে কোন ন্থত্রে তাড়না করা_নতুবা রমণীর 
উপর ভাল জ্ঞান থাকিলে যাহাকে কারামুক্ত করি, আর যাহ।র 
কথার সাহাধ্যার্থে কারামুক্ত করি, অনায়াসে তাহাদের লইয়া” 
পশু জীবনের সার্থকতা করিতে পারিতাম ।” 

র। “আপনি তাহাকে বনমধ্যে দেখিয়া! চৈতন্য হারাইয়! 
ছিলেন, আজ রোগীর সুখ দিয়! তাহা বাহির হইতেছে ।” 

যু। “আচ্ছা তোমার সৈনিকের! বিশ্বাস করিল তেন? 

আমাকেই বা! পথ ছাড়িয়া দিল কেন ?” 

র। “সৈনিকদিগকে কখন কথায়-কখন ছলে কথন 
অপাঙ্গের ভঙ্গীতে মন ভোলান হয়, তার! নীচাশয়--আমাদের 
ভোগ করিতে পাবে বলিয়! অনায়সে পথ ছাড়িয়া দেয় ।” « 

যু। “আমি যাহাকে কারাঘুক্ত করি, তাহার পরিচয় 
জান ?” 3 

র। "আমাকে দিদি দিদি করিত__আন্ত তার নাম 
“মঞ্চুলা? |” | |] 


১৩৬ বণলতা । 


যু। *মামুজ্ বোধ হল্স তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিরে $” 

র। “বোধ হয় কেন, সত্যই স্পর্শ করিয়াছে ।” 

যু। দত্ত কড়মড় ককিয্পা বলিলেন--“আমি দেই যবন- 
স্পৃষ্ট রমণীকে স্পর্শ করিয়াছি? আছি তাহাকে দ্বেখিলে এই 
অস্ত্র বার শতখণ্ড করিতাঁম ।”» 

র। ভত়গ্রদ্গদস্বরে বলিন্ব--“যদি আপনি আমাকে অসচ্চ- 
রিত্র। ভাবিষ্বধ এই অস্ত্রে আমার যুণ্ড ছুখানা! করেন, তবে রক্ষ! 
পাই, নতুবা এখনও যে কত কষ্ট পাইব, তাই ব৷ কে জানে ?” 

যু। “যবনের ছাক! মাড়াইতে যাহার ত্বণা হয় না, তাহাকে 
ধিক্‌!” 
রা “বিধির বিপাকে ক্লাজমন্ত্রী যবন হইলেন দেখুন ?৮ 

যু। “আর বলিও না ক্ষান্ত হও-_ আমি নারীকুলের ম্ষব 
অবগত হইয়াছি ; সে দিন লন্ন্যাসী থাকাতে মৌনী থাকি ।” 

র। “আপনার ধারণ! রমণী হইলেই কলঙ্কিনী হয় ?» 

ঘু। পপাকত যাহাকে দেখিতে পাইব, ভাহাঁকেও বলিৰ 
না??? 

+ র। "তবে সেদিনকার সুযোগ হারান ভাল হয় নাই।» 
ষু। পতুমিনা বলিয়! থাক, সেই আমার স্বামী, হে 
অকাতরে সমরার্ণবে ঝীপ দিয়! তীরমুখে উঠিতে পারে ?” 

র। "আমাক যুন্ধই স্বামী, কান্সণ আমি বুদ্ধ করিতে বড়ই 
গ্ভালবাসি।”” 

যু। “সামি বিত্ত ছবি আদ্র পত্রখানি' গলার হার করির। 
ক্মাখিয়াছি, সমন পাইলেই গলাম্ব পরি €* 


রণলতা। ১৩৮ 


স্ব। "আপনি আর বঞ্চনা করিবেন না, আমরা রমলী__ 
আমর! কি যুদ্ধ করিতে পারি--এবারে দানী আপনার সঙ্গ 
লইবে 1” 

যু। “রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ কত্ধিলে বলিতে পায়ি, 
খন আমাদের কি দশ! উপস্থিত ? ৮ 

র। “আর আমি যে সঙ্গী হারাইলাম, তাহার করি কি ?* 

যু! “আমার বিবেচনায় সন্ধ্যাী সকলকে রাঁধিয়াছে।” « 

র। “আর একটি রমণীকে ত একজন হিন্দু-সৈনিক প্রথষে 
আপনার আবাসে রাখে_কন্তার মতন লালন পালন করে_ 
শেষে মামুদের কাছে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য__ আপনার রাভার 
কাছে বাহাছুরী লইবার জন্য--এঁ কন্যাটাকে যবন সৈনোন্ত 
উদ্দেশে দেখাইয়] দেয়) তাহার জন্য বড়ই ভাবনা 1৮ 

যু। “আমি এ দেশের ভাবগতি বড় ভাল বোধ করি না।” 

ব্র। “তবে এখন দাসীর উপায় ?” 

যু। “ভয় কি? তুমি এক জন প্রন্কত বীরাঙ্গনা ।” 

র। “তবে চলুন-_-এ দ্রেশের যাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ 
আছে তথায় যুদ্ধের সংবাদ লইগে ?” 

যুবাপুরুষ এইবারে ফাঁদে পড়িলেন- রমহ্রীকে লয়! "যুদ্ধের 
সংবাদ, সৈন্যগণের আগমনের সমাচার লইতে ধীরে রে 
চলিলেন। অঙ্থ পুর্বমত বাযুবেগে প্রভুকে স্কন্ছে করিয়া 
ছাটল-_রমণী আপনার স্কৃশ্থে আপনি চড়িয়! মনের ক্খে চলি- 
লেন-__-এবারে পরস্পরের উৎকঠ! দূর হইয়াছে-_রত্বের সন্ধি 
কাঞ্চন মিলিত হইনা! অপূর্ব শোড়! ধারুণ করিল । 


অফীদশ পরিচ্ছেদ। . 
(আশাপতন) 


“স তু তত্র বিশেষদূর্লভঃ সছুপন্যস্ততি কৃত্যবর্ম্ণ যঃ1” 


একবার বিপদ্‌ হইলে অন্ত বাঁর সুখ হয়_এই নিক্বমের 
বশবর্ভাঁ হইয়া মাসুদ মুলতান পরিত্যাগ পূর্বক আজমীরে উপ- 
স্ষিত হন। তথায় মনের আনন নগর লুন করিয়া গুজরাটের 
ঘাজধানী পত্তন নগরে অবতীর্ণ হন। ক্ষণ মাত্র কালবিলম্ব ন] 
করিয়া শিবলিক্ষের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন; দেখিলেন 
অগণ্য হিন্দু সেনা সতর্কতার সহিত-মন্দিরে পাহারা দিতেছে । 
: এদ্দিকে অর্জুনসিংহ, শিবকেশরী, ইন্দুনাথ, রণলতা, 
অনংখ্য সৈন্য সামস্ত লইয়া_মামুদের সৈন্য আক্রমণ করি- 
লেন। ভুদ্দিন এমনি কৌশলের সহিত হিন্দুরা যুদ্ধ করেন যে, 
তাহাঢুত মামুদ সৈন্য লইয়1 পীচক্রোশ পলাইয়া যান। রণলতা! 
অগ্সিমূর্তি ধরিয়__মামুদের পশ্চাতে ধাবমান হয়, সকলে রণ- 
'লতার কৌশল দেখিয়! অবাকৃ। 
হিন্দু সৈন্যগণ জয়ধ্বনি, কোলাহল, সিংহনাদ করিয়া উৎ- 
সাহের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তখন যে রণলতাকে 
দেখিয়াছে, দেই জানিয়াছে যে, আকাশ হইতে কোন এক 
বিদ্যাধরী তুর্মিতে নামিয়া-যুদ্ধ করিতেছেন । শাণিত তর- 


রণলতা ॥ ১৩৯, 


বারির ভালম! দেখিলে বোধ ১০০৮০ 
ৰাস করিকেছে। 

ইন্দুমাখ সেই মোহিনী সুর্তিখানি হৃদয়ে ধ্যান করিতে 
করিতে রণলতার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রণাঙ্গনে ইন্দুনাথকে 
আর রণলতাকে আকস্মিক ঘোর সংগ্রাষে উদ্যত দেখিয়া সক- 
লেই ভাবিল, দেবাদিদেব মহাদেব, পার্কততীর সঙ্গে_দিলিত 
হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন । 

হিন্দু সৈন্যগণ যমদূতের মতন সশস্বে ঘুরিতেছে--সকলেই 
সত্তর সহিত মন লাগাইয়া সংগ্রাম করিতেছে (এইবারে মামু- 
দকে ভারত পরিত্যাগ করিয়! শীপ্ব গিজনীতে পলায়ন করিতে » 
হইবে) এই কথা সকলের০ মুখ দিয়া বাহির হইল-_- ইন্দুনাথ 
আর রণলতা উন্নত্তভাবে অস্ত্র চালাইল। 

রণ যদি একটি বৃক্ষ হয়, রণমন্তা আমাদের ভারতকামিনীকে 
ধর রণবৃক্ষের লতা বলিলে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না, 
লতা! যেমন বৃক্ষ দেখিলে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, এই কামিনী 
বিকল লতার মতন রণবৃক্ষ জড়াইতেছে। 

মামুদ ছুদ্িন যুদ্ধ করিয়া সফল হইতে পারিল না। ডৃতীর 
দিন আরও অসংখ্য হিন্দু সৈন্য লইয়া কত শত রাঁজা শিব 
লিঙ্গের মন্দির রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। তখন হিন্দু 
নেনার সংখা অধিক দেখিয়া মামুদের মনে যথার্থ ভয়ের সথগার 
হয়_-আবার রমণীর যুদ্ধে পরাজয় স্মরণ করিয়|_-বিষম বিভ্রাটে 
পতিত হন । 

কিন্তু এ জগতের জ্যান্যন্তরীণ তত্ব_কি সুক্ষ সর্দ্ম অব্গত 


১৪৩ বণলতা। 


হওয়া! বিধাতারও কর্ম নয়। লক্ষাধিক হিন্দুসেনা উপস্থিদ্ধ 
দ্েখিয়াও মামুদের বজ্্রনাদ সদৃশ কঠিন ও গম্ভীর আদেশবাক্যে 
সুসলমান সেনাগণ এরূপ ছক্ষতার সহিত, এরূপ ৰেগে, এপ 
রণকৌশল ধারণ করিয়া অগ্রসর হইল যে, কিছুতেই হিন্দু সৈন্য 
গণ মন্দির রক্ষা করিতে পারিল ন1। 
তখন রণলতা- উন্মত্তার ৰেশে ছুই হস্তে কেবল বন সৈনা 
নিধন করিতে লাগিল । 
'যৰন সৈন্য নিহত হইলেও তখন মুসলমান সৈন্য- 
দের কৌশলে সেই যুদ্ধে হিন্দু সৈন্য অধিক নিহত হয়। তখনগু 
“ মন্দির ঘেরিয়া রণলতা অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
মামুদ তদনস্তর মন্দিরে প্রবেশু করিয়া! শিবলিঙ্গের নিকটস্থ 
হইলে প্রতিমারক্ষক পাগাগণ অনেক বিনয় করিয়] বলিল, 
"আপনি আমাদের যুর্তি স্পর্শ করিবেন না--বরং ইহার পরি- 
ৰর্তে বিপুল ধনদান করিতে প্রস্তত আছি ।+ 
মামুদ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন__ 
“দেবমূর্তি চুর্করা' আমার কৌলিক কর্ম; আমি এমন কত 
শত দেবমুদ্তি উৎপাটন করিয়াছি--প্রত্িম৷ চূর্ণ করিস? ভিতর 
হইতে কত শত মণিমুক্তা হীরকাদি অমূল্য রত্ব পাইয়াছি। 
আর প্রতিম! ক্রয় করা অপেক্ষা প্রতিমা! চুর্ণকরা_ আমার 
পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়” 
. খন পাগাদিগকে নিরস্ত করিয়া__শিবলিঙ্গ চূর্ণ করিয়া! 
ফেলিলেন * আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়া যখন মন্দির হইতে 
ৰহিগ্তি হন, তখন 'ভারতীয় সৈঙ্গ গণু পুনর্বার আক্রমণ করে। , 


ব্ণলতা ॥ ১৪১ 


কিন্তু এবারে মামুদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়, হিন্দু সৈন্যগণ ছন্ব 
চ্চঙ্গ হইয্বা পড়ে । 

যাইবার সময় মামুদ একজন ব্রাক্ষণকে গুজরাটের সিংহাসন 
র্পণ করেন । 

এদিকে শূরনাথ আপনাকে প্রকাশ করিবার সুযোগ্য সময় 
পাইয়া শীত্্ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সিংহাসন কাড়িয়! লইয়া 
রণলতার সহিত ইন্দুনাথকে সেই রাজ্য অর্পণ করিলেন। 


উনবিৎশ পরিচ্ছেদ। 


(নিয়তির অখগুলীল! ) 


শ্যাত্যেকতোইস্তশিখরং পতিরোধরধীনা- 
মাবিস্কতারুণপুরঃসর একতোহর্কঃ |” 


যাহার প্রলাদে স্থখের পর হুঃখ, আর ছঃখের পর সুখ ধটে; 
যাহার আশীর্বাদে মরুভূমে কল্পোলিনীর কুলকুল ধ্বনি শোন! 
যায়; যাহার ইচ্ছা! হইলে ভিখারী সাম্রাজ্য সখের আধিপত্য 
লাত করে : বাহার ভীবস্ত আর জলস্ত কৃহকে অদ্যাপি রবিশশি 
তারা একভাবে ঘুরিতেছে ; যাহার মায়ায় পড়িয়া যুবতিকে 
সংসারের রত্ব, আর তত্বজ্ঞানীকে অসার বস্ত বন্িতে কেহ শঙ্কা 
করে না তাহার নাম নিয়তি বলিলাম । 


১৪২ বণলতা । 


এই নিয়তির বলে সমুদ্র এককালে মৃত্তিকা হয়, আবার 
মুন্তিকারাশি কখন অপার, অনন্ত, গভীরনীলঙ্গলপূর্ণ ধৃ্রময় 
গভীর সাগুরে পরিণত হয়। বালকের বিদ্যাভ্যাস-__যুবার বিষয় 
চচ্চা-সুহুতুর রঙ্গতঙ্গী_বৃদ্ধের ধর্মান্থণীলন__ এ সমুদয় 
নিয়তির কথক প্রস্থত। আজন্ম হত্যাকরির রদ্ধাকর যে 
স্থধা স্বললিত রাঁমনাম শুনাইতে পারিল, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত 
নিরতির অমোঘ বল। বীর পুরুষ যদ্দি যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহার 
পক্ষে নিস্বতির,শীর্বাদ আবার যদি পরাস্ত হয়, তাহাও 
নিয্ক্তিরমোহিনী শক্তি । 
'£ কেহ যুবতির যৌবনজ অলষ্কারে, শারীরিক লাবণ্য দর্শনে, 
"আপনার জীবন ত্যাগ করিতেষ্জ কুষ্টিত নয়; কেহ বা আবার এ 
রমণীর কমনীয় মুখছবি, অনুপম ভ্রযুগল, মনোহর নাসিক, তর- 
বারি সদৃশ কটাক্ষক্ষেপ দেখিস তাহাকে অপবিত্র শুক্রশোণিতের 
সমষ্টি বলিয়। গ্বণা করে; বেহ কখন আবার রমণীর বিরহে 
পাগল-_মিলনে স্তখী-কেহ মিলনে পাগল--বিরহে স্মৃখী-- 
নিয়তির আশীর্ব্বাদে সকল প্রকার মানবই যথেষ্ট আছে । নিয়-, 
তির হাত ছাড়াইয়া একপদ অগ্রসর হইতে চতুমু্খ ব্রহ্মা__ 
পঞ্চমুখ শিব-_সহতমুখ অনস্ত্রফণী_-কেহই সক্ষম নয়। তবে 
সামান্য মানবের কথা উল্লেখ করাঁ বৃথা মাত্র। যাহা কখন 
ঘটেনা_তাহাও' ঘটতে পারে যাহা নিত্য ঘটিয়া থাকে, 
তাহারও আবার ব্যভিচার দেখা যায়। 

রণলতা যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিত, যুদ্ধের সাহায্যে অগত্যা! 
ইন্দুনাথকে ভালবাসা 'দেখাইতে হইয়াছিল। যে রমণী মামুদের 


রণলতা । ১৪৩ 


সঙ্কলিত হৃদয-আসনে কিছু দিন বপিয়! ছিল, পুরুষের উত্তে- 
জনায়_-প্রতারণায়__প্রলোভনে-_রমণীর মনে মনে একটু ভাল- 
বাসার অঙ্কুর হয়। শেষে উদ্যানরক্ষক সৈনিকদের সাহাষ্যে 
যাহার সঙ্গে রাত্রিকালে কানন হইতে বাহিরে আসেন, কাবেই 
সেই অস্কুরিত ভালবাসা ইন্দুনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া পল্লবিত-_ 
শেষে পুম্পিত পর্য্যন্ত করা হয়_-এখনও ফলিত হয় নাই। 

রণলতার মনের ভাব যাহাই থাকৃক, বাহিক ভালবাসার 
চিহ্ন কেহ কখন জানিতে পারে নাই । কিন্তু ইন্দনাথের সহিত 
গুজরাটে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সপত্বীর মতন ঈর্ধ্যা প্রকাশ 
করিয়াছিল । ফল রণলতা৷ বড় গন্তীর প্রকৃতির রমণী--যাহার 
ভালবাসা পশু পক্ষী জানিতে পারে, মে রমণীর ভালবাসা, 
কখনই আদরণীয় নয়। কিন্তু যাহার হৃদয়ে ভালবাসা ছুটিতেছে--- 
অথচ মাছিটি পর্য্যস্ত ঘুণাক্ষরে ও জানে না-_সেই ত ভালবাসা । 

রণলতার শরীর এখন ভালবাপার বিষে জর্জরিত হইয়াছে ; 
মণিমন্ত্র মানিতেছে না__বোধ হয় ভূজঙ্গ শিশু দাত ফোটাইয়া 
পাশ দিয়]! বিষ শরীরে ঢালিয়। দিয়াছে এখন শরীর নীলবর্ণ_ 
মুখ বিকট-_সুখদিরা চক্ষুদিয়া অনবরত শারীরিক 'আর মানসিক 
ক্রেদ বাহির হইতেছে । 

এখন আর সে গান্ভীর্্য নাই_-এপখন আর সে বুদ্ধি-শক্তি 
নাই__এখন অবিরলধারে চক্ষের জল পর্ডতেছে-শু শ্রষ! 
করিবে কে? সঙ্গে কেহই নাই--বিষ ঝাড়াইবে কে? ওঝা 
নাই-_ভালবাসিবে কে? সে মানব সেদেশে নাই--মনের 
ভাব হইয়াছে যে, কোন উপায়ে ৫সই রুমণীর প্রাণবধ করা। 


388 'রণলতা ৷ 


এককালে তাহার দাসীবৃত্তি করা হইক্লাছিল, ছুই জনের যেরূপ 
ভাঙ্গবাস| হইয়াছিল, তাহা! মরপাস্তেও কেহ কখন৷ ভূজিবে না । 
"শেষে এমন মতিগতি হইয়াছে যে, হয় তাহার প্রাণবধ করিক! 
রোছিণীর মতন ইন্দুর বামে বসা_নয় এই বিকল, অসাক 
ভারভূত দেহ ত্যাগ করা কিন্ত যে ভালবাসিতে জানে, তাহার 
মৃত্যু হয় না, জীর্নশীর্ণ হইয়! চিরকাল বাচিয়া থাকে । 

যদি তাহার মৃত্যু সংবাদ রটাইরা কার্য সফল হয়, তাহা- 
তেও বিশেষ অনুরাগ ছিল। তবে সন্ত্যাসীর মুখ চাহিয়া! কিছু 
দিন থাকিতে হইল, কারণ, সে খড় চতুর সন্গ্যাসী-বিশেষ সে 
কামিনী তাহার আত্মীয় । 

রণলত। দিল্লীর নিকটে ষমুনানদীর উপকূলে বসিয়া প্রাক্ক- 
তিক শোভা দেখিতেছিলেন, আঁর মনে মনে অবস্থার বিষয় 
াবিতেছিলেন। কিন্ত দেশে গিয়া কিরূপে মুখ দেখান 
হইবে? কে কখন্‌ কলঙ্ক রটাইবে? কে মিত্র সাজিয়া শক্রতা 
সাধিবে? তাহার জন্য দেশে যাইতে সম্পূর্ণ মন ছিল মণ। 
কখন যোগিনী সাজিয়া! যোগ শিক্ষা করিতে মন হইল-_কথন 
যমুনা জলে দেহ ভাসাইয়। দিতে বাসন! জন্মিল-কিন্ত করে 
কে? কাধ্য করায় কে? মন কৈ? যেমনে কার্য কর! 
হইবে, যুদ্ধাবসানে সে মন এ দেশ ও দেশ করিয়া ছুটিভেছে। 

হটাৎ জনেক টসনিক আসিয়া বলিল “আমরা আপনার 
অনুসন্ধানে অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। আপনাকে আর মন্ত্রি- 
কুমারকে দেখিতে পাই নাই; তাহার অনুসন্ধানে এখন ওজ- 
রাটে লোক"গিয়াছে,।” 


রণলতা। | ১৪ 


আর একজন বলিল-"আপনিও না তাহার সঙ্গে গুজরাটে 
ছিলেন ?+ 

রণলত। বলিল-_-পসে কথায় তোমাদের কোন ফল নাই__ 
এখন কে কোথায় আছেন ?” 

সৈ। “মিরাটে সকলেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন ।” 

র। “সকলে কে ?” 

সৈ। “অনেক রাজা__অনেক প্রজা1- অনেক সৈন্য |” 

র। “চল--আমি উঠিলাম।” 

এই কথা বলিয়। নিয়তি-প্রেরিত হইয়া সৈন্যদের সহিভ 
চলিল। 


বিৎশ পরিচ্ছেদ । 


( রহম্তাভেদ ) 
“সুখং হি ছুঃখান্তনুভূয় শৌোভতে ঘনান্ধকারেস্রিব দীপদর্শনম্‌। 


আজি মিরাটে সুখের সীমা পরিসীমা নাই । মহারা্গ সতা- 

নাথ যুধিঠিরের মতন রান্য় যক্তে ব্রতী হইয়াছেনু। নানাবিধ 

ভূষণে নগরী সুসজ্জিত ;, কোথাক্ আর্লোকমালায়-_ কোথাক্ক 
ড 


১৪৬ রণলতা । 


চক্জাতপে-কোথায় নবপল্লপবে--কোথায় বাদ্যযন্ত্রে-স্থশৌভিত 
হইরাছে। রাভমুক্ত শশীর মতন দাসদাসী, সৈন্যসামস্ত, দৈবজ্ঞ, 
পুরোহিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সকলেই উজ্জ্বল মধুর মূর্তি ধারণ 
করিয়াছেন। সৌধশ্রেণীর উপর নীল, শ্বেত, গীত, লোৌহিত- 
বর্ণের পতাকাসকল অমরাবত্তীকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য রসন। 
বিস্তার করির! হাসিতেছে। 

নগরের বহির্ভাগে শত শত পাস্থশালা_-অতিথিশীলা_ 
পাঁনশালা-_নিম্্মাণ করিয়। রাখা হইয়াছে । বিদেণীর যাত্রীগণ 
সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা! পাইয়া সহাস্তমুখে নগরে প্রবেশ 
করিতে লাগিল । দীন, অনাথ, আতর, কাণা, খঞ্জ, সকলেই 
প্রচুর অর্থ পাইয়। ছুই হাত তুলিয়া মহারাজের স্ততিবাদ 
করিতে লাগিল । ও 

সৈম্তগণের সমাগমে এরূপ কোলাহল হইল, যেন সাতসমুদ্র 
একবারে ফীপিয়া। উঠিয়াছে। নৃতা গীত, বাদ্য জয় ধ্বনি, 
কান্ত, ঘণ্টা, শঙ্খপ্রভৃতির নিনাদে আকাশ যেন ফাটিতে 
লাগিল । মল্লযোদ্ধাগণ বড়লোকদিগকে ব্যায়াম দেখাইবার , 
জন্যৎ হস্তে ধূলি মাখিয়। প্রতিদ্বন্দীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । 
রাজমহিলাগণ প্রাসাদ হইতে গাত্রীয় আভরণ, বস্ত্র সকল 
উন্মোচন করিয়া দীন ছূঃঘীদিগকে দিতে লাগিল । মিরাটের 
এরূপ অপরূপ শোৌঁভা কখনই হয় নাই। 

যিনি যেরূপ সম্মানের যোগ্য, তাহার জন্য সেইরূপ আসন 
দেয়া হইয়াছেে। রাজসভার্রী। বর্ণনা কর! ছুঃসাধ্য। নানাবিধ 
মণিসুক্তা খচিত রত্বপংহাসনে দিকৃপালের মতন গম্ভীর ভাবে * 


রণলতা। ১৪৭ 


ভূপেন্দ্রগণ বসিয়া আছেন । অমাত্যগণ যোগাতাস্থসারে বসিবার 
আসন অধিকার করিয়াছেন । যোগী, সন্গ্যাসী, পরমহংসদিগের 
জন্য মণিময় আসনের উপর একটা ব্যাস্্রচ্ম বিস্তুত করা 
রহিয়াছে । সৈন্যগণ লোহিত উষ্ভীষ মন্তকে বাধিয়া-শাণিত 
অস্ত্র হস্তে ঝোলাইয়।__সতর্কতার সহিত পাহার। দিতেছে । 
স্ততিপাঠকেরা যোড়হস্তে স্থমধুর তানলয়ে সঙ্গীত করিয়। স্ব 
করিতেছে। ' 

আজমীর, গুজরাট, মথুরা,কান্যকুজ্জ, বারাণসী প্রতি 
দেশের ভূপালগণ মহারাজ সত্যনাথকে ঘেরিয়া স্বস্ম মণিশয় 
সিংহাসনে বসিয়া আছেন | সংস্কৃতজ্ঞ মহামহোপাধটায় পডিত-, 
গণ কেহ সাংখ্যের, কেহ বৈশেষিকদর্শনের, কেহ বেদান্তের,” 
কেহ বা যোগশাস্ত্র পাতঞ্জলের সুত্র তুলিরা ভাষোর সহি 
ব্যাখ্যা করিতেছেন । সভাস্থল নিস্তব্- নিশ্চল-ঘেন একটি 
শরীর স্থিরভাবে বসিয়া আছে। একটি সক্ষিকা বেগে উড়িলে 
জানিতে পারা যাইত বে, এখন মক্ষিকা উড়িতেছে । 

তখন মহারাজ সত্যনাথ করবোড়ে সহান্ত বনে ভপেজ্- 
গণের দিকে দৃূক্পাত করিয়া সবিনয়ে শান্তভাবে প্রশ্ন স্র- 
লেন। “যদিচ আমার পুত্র নাই_তথাপি অন্য আমার আপ- 
নাদের শুভাগমনে যে প্রীতিলাভ হইরাছে, তাহ? বলা বাহুল্য । 
এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য? আপনারা অনু গ্রহপৃর্ববক 
আমাকে তাহার বিষয় কিছু উপদেশ দিন।” 

একজন ভূপাল হানিতে হাসিতে বলিলেন_ “আপনার কি 
অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে ? একবার সভার চর্রিদিক্‌ চাহিয়। দেখুন 


১৪৮ রণলতা । 


দেখি, এখনও সভার অনেকস্থানে লোক বসিবার স্থান শূন্য 
রহিয়াছে ।” 
মহারাজ সত্যনাথ বলিলেন-__প্প্রাণাধিকমন্ত্রী শৃরনাথ, 
আমার দেহের প্রাণ ইন্দুনাথ, আর মা রণলতা, আমার কন্যা! 
উন্মীলা আসিলে সর্বাঙ্গ স্ন্দর হয়ঃ সেইটুকু আপনি মনে 
করিয়া বলিতেছিলেন কি ?” 

_.. বারাণসীর অধীশ্বর প্রতাপসিংহ বলিতে লাঁগিলেন-_এ্যাহা- 
দের সাহায্যে আমর1 জাতিকুল পাইয়াছি, তাহাদের অদর্শনে 
আর দেহ প্রাণ রক্ষা হয় না- অসহ্য হইয়াছে ।” 

হটাৎ দ্বারপাল আসিয়া প্রণাম পূর্বক বলিল--“একজন 
'পাগলিনী রাজসভায় আসিতে চায়ু 1” 

মহারাজ সকলের মুখের দ্বিকে চাহিতে লাগিলেন ) মহা- 
রাজ প্রতাপদিংহ বলিলেন-_-“ক্ষতিকি 1” 

সত্যনাথের ইঙ্গিতে দ্বারপাল নমস্কার করিয়া সভা হইতে 
চলিয়া গেল। 

মহারাজ, অর্জুনসিংহ বলিলেন--“বীরবর শূরনাথ এখন, 
আরখ্সলেন না কেন? তিনিকি আর মিরাটে পদার্পণ করি- 
বেন না? ইন্দুনাথ একজন বীরচুড়ামণি-_মামুদের অত্যাচার 
দুর হইল__এখনও তাহাদের দেখা নাই ?” 

দ্বারপাল প্রণাম করিয়া পাগলিনীর সহিত রাজসভায় 
আসিল--পাগলিনীর বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল? তখন ভদ্র- 
কুলাঙ্গনার মুতন সম্রমের সহিত--লজ্জার সহিত--সভার এক 
পার্খে পাগলিনী বসিল। 


রণলতা। । ১৪৯ 


সকলে পাগলিনীর দিকে হা করিমা চাহিয়া রহিল--কেহ 
অভিপ্রায় বুঝিল না। 
দবারপাল পাগলিনী বসিবার পর যেমন /ারে যাইল, অমনি 
দেখিল ছুইজন বীরপুরুষ, একজন সন্ন্যাসী, সন্যাদীর সহিত 
তিনজন স্ত্রীলোক আসিয়! দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। দ্বারপাল 
তাড়াতাড়ি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, তাহারা সকলেই দ্বার- 
পালের সঙ্গে রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজনভা৷ অপূর্ব প্ী* 
ধারণ করিল। 
মহারাজ সত্যনাথ গাত্রোখান করিয়া তাহাদের হক্ত প্লারণ 
পুর্নক উপযুক্ত আসনে অগ্রে বসাইয়া পরে আপনি বমিলেন 
রমণীদের স্বতন্ত্র আসন বিদ্দিষ্ট হইল। * 
সত্যনাথ করযোড়ে সন্যাসীর পানে চাঠিয়া বলিলেন - 
“ভগ্রবানের যত দিন শুভাগমন হয় নাই, ততদিন আমি 
প্রজাপুঞ্জের সহিত কেবল মনস্তাপে কাল কাটাইয়াছি; তবে 
'এ দাস কি কোন অপরাধ করিয়াছিল ?” 
সন্যাসী গভীরস্বরে বলিলেন-_-“সনস্তই ভবিতবা, নতুবা 
*দেহণুন্য জীবন যেমন থাকে না গন্ধশূন্য ফুল মেঘন ঢদণ। 
নার না,_আমিও তেমনি তোমাদের দঙ্গলকাদনা-শৃন্য হইয়] 
কথন থাকি নাই ।৮ 
শিবকেশরী বলিলেন._“আজি আমাদেক্পরম সৌভাগ্য, 
ভাই আপনার পুনরায় প্চরণ দর্শন পাইলাম ।” 
. অজ্ুনসিংহ বলিলেন--“আপনার করুণায় আমর! বিপক্ষ- 


শুনা হইয়াছি, এখন শুভদিন উপস্থিত ঝুটে।” 


১৫০ রণলতা । 


ইন্দুনাথ বলিলেন--“এ সভায় পুনরায় একটা নিবেদন 
আছে; এক জন পাগলিনীকে আপনার! কি লক্ষ্য করিয়াছেন?” 
সকলেই সমন্বপ্ধে বলিয়া উঠিল-_“অনেকক্ষণ আমরা দেখি- 
য্াছি, কিন্তু অুপনারা কোথায় দেখিলেন ?” 
শূরনাথ হাসিয়া বলিলেন_-“মহারাজ ! এই ইন্দুনাথ আর 
, মা রণলত!, যেরূপ বীরত্ব করিয়! মামুদকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
দূর করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কৈ? এখন পাগলের কথায় 
কোন ফল নাই।» 
সত্যনাথ বলিলেন_-“আমার রাজত্ব আমি ইন্দুনাথের কর- 
“কমলে অর্পণ করিলান; আপনার! কি অনুমতি করেন 1” 
_. মহারাজ প্রতাপসিংহ আসন হইতে উঠিয়া রণলতার কাছে 
গিয়। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন_“আমি আমার তনয়াকে এই সঙ্গে 
ইন্দুর হস্তে সমর্পণ করিলাম ।” 
শৃ। “আমি পূর্বেই গুজরাটের রাজধানী ব্রাহ্মণের নিকট 
হইতে কাড়িয়া লইয়া ইন্দুনাথকে প্রদান করি--মার মা রণ- 
লতাকে 1” 
*সত্য। “আমার কন্যা মা উন্মীলাকে আপনার পুত্র আ- 
দিত্যসিংহকে এই উপলক্ষে অপণ করিলাম ।৮ 
প্র। পহতভ্ঞুগ্যর পুত্রের এখনও কোন সম্বাদ নাই ।” 
শৃ। “এখনই আমিবে--কিছু অপেক্ষা করুন|” 
স। “এ কন্তাটির কথা কেহই বলিলেন না ?1” 
ই। “অমার বিবেচনায় এ শরীরে বোধ হয় পাপ প্রবেশ 
করিয়াছে।” 


রণলতা । ১৫১ 


স। "্যবনের দাসত্ব করিয়া_যবনের অন্নে প্রতিপালিত 
হইয়া1__কারাবাসিনী হইয়া_ঘদ্ি কেহ কেহ নিষ্কৃতি পায়, 
তবে ইহার এত দোষ কেন হইবে ?৮ 

র। “মামি রমণী-- আমার এ সভায় সঞ্জলেই পৃ্্য--এক 
স্থানে অনেক দিন ছিলাম; তবে যবনের"__ 

স। “জলন্ত অনলের মতন জলিয়া উঠিয়া কাপিতে , 
কাপিতে বলিল-“আমি জানির়াছি ইন্দনাথ কেন এ কথা 
বলিলেন ?--রণলতা৷ তাহার হৃদয়ভাগিনী হইয়া সপর্রীর ভন্ত 
শির বাকা বলিবে বিচিত্র কি?” 

ইতিমধ্যে জনকত ৈনা প্রবেশ করিয়া রাজসভার রাজা? 
দিগকে প্রণাম করিয়া বদিল-“মামদের ভয় এতদিনে নিদণি 
হইল- আমরা পরম্পরায় শুনিয়াছি, মান গুজরাট রাঞ্য 
ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়! যখন রাজধাণী গনন করে, তখন ঘর 
বংশ্বীয়েরা তাহার পথ আক্রমণ করেন। তিনি তাহার অনি- 
বিলম্বে ১০২৫ খুঃ অন্দে শীপ্ব গিজনী হইতে আপিয়া (আপনা, 

*দের এদিকে আসিবার পরে) অত্যাচারীদিগকে লিমুলি করিয়া 

যায়। যাইবার সময় স্পষ্ট বলিস্বাছে, আমি দ্বারশবার ভাত 
আক্রমণ করিয়াছি-_এখন যে কয় দিন বাচিণ, গিজনীতে 
থাকিব; আর কথন ভারতে আলিব না 1” ৩০ 

স। “এই ত মহারাজ? আপনার পুত্র আদিত্যসিংহ 
আনিয়াছেন।” 

ই। “আঘিও ছু একবার এ দু দেখিয়াছি ৮ 

সত্য। “আপনাদের সুহিত সাক্ষাৎ হী নাই কেন?» 


১৫২ রণলতা । 


আদি। “আমিও যবনের দাসত্ব করি-_ প্রথম মন্ত্রী মহাঁ- 
শয়কে মামুদের কাছে নিধুক্ত করিয়! দ্ি-শেষে বলিতে নাই, 
এই হতভাগ্যের ঝেঠশলে এই ছুটী রমণী কারামুক্ত হন।” 
সত্যণ “উট তখন কোথায় ছিল ?* 
উ। "আমি একজন হিন্দুদেনার আশ্রয়ে থাকি, ক্রমশঃ 
,স্তার ভাবগতি বদলিদ্া বায়) কৌশলে মামুদের হস্তে আমাকে 
কর্পণ কোরে রাজার প্রিয়পাত্র হতে চান্‌।৮ 
আদি। “সে পাপিষ্ঠ নরাধম এই আমি--মামুদের নিকট 
হইতে যখন সকলে চলিয়! যান, আমিও অমনি এই মহারাজ 
“শিবকেশরীর আশ্রয় গ্রহণ করি। ভারতললনা আমাদের 
'অবশ্ রক্ষণীয় ভেবে এর কৌশল প্রকাশ করি-কোন স্থত্রে না 
আমাদের চক্ষের ত্বৃন্তরাল হয়, এই আমার উদ্দেগ্ত ছিল।” 
র। “ই? আমার এখন সম্পূর্ণ স্মরণ হইতেছে, আমি আপ- 
নাকে দাদা না জানিয়! অনেক গালাগালি দিয়াছিলাম |” 
. পাগলিনী আর স্থির হইতে না পারিয়া সভামধ্যে উঠিয়। 
মুখ বিকট পূর্বক বলিল- “আমার এই বিটি-_আমার এই 
বিষ্টি--আমি কামড়িয়া। খাইব 1», 
সভাস্থ সকলে চমকিয়া উঠিল_-আর পাগলিনীর “বিটি, 
কথার জন্য সকলে কাণ বাড়াইল। 
শু। “আমার বোধ হয়, এই জ্্রীলোকটার কোন গুড় 
অভিসদ্ধি আছে; তাই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে ?» 
সত্য। “তুমি যে হও-যদি তোমার মনের কথা বলিতে 
ইচ্ছা থাকে বল) কোন শব্কা নাই” | 
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পাগলিনী তখন ভদ্রকুলবধূর মতন গম্ভীর স্বরে সভা প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া বলিতে লাগিল-_“আমি মহারাষ্্ীয় স্বর্গ গত 
মহারাজ ভীমসিংহের কন্ঠা-নাম ইরাবস্ত্রী। আমার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার নাম অজ্ঞুনসিংহ, তিনি আপনা সভায় উপস্থিত 
আছেন। বারাণপীর অধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সহিত 
আমার বিবাহ হয়। বারাণসীর বর্তমান অধীশ্বর মহারাজ 
প্রতাপসিংহ, যিনি আপনার রাজসভা উজ্জল করিয়! বসিয়! * 
আছেন,) তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা, আমার হৃদয়হার মাহারাজ জয়* 
সিংহ--কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বৈষয়িক বিবাদে সংসারে থাক! 
অকর্তব্য বোধ করিয়া গোপনে রাজ্য, জায়, এশ্বর্য্য সমস্তই* 
পরিত্যাগ করেন ।” 

মহারাজ সতানাথ বলিলেন-_-“তাঁরপর--তারপর।” 

পা । তারপর--“আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম, সুতরাং 
স্বামীর সঙ্গ একান্ত ছুর্লভ হয়। আমার জনকতক, প্রিয়চর 
ছিল, প্রচুর অর্থ দিয়! তাহাদিগকে দঙ্গে পাঠাইলাম | সেইসময় 
এ্সামার এক কন্যা জন্মে__আমি প্রচার করিয়! দিলাম, প্রসব- 
“বেদনায় আমার মৃত্যু হইয়াছে বলিতে হইবে । অর্থে কিনা সয়, 
কন্যার ক্ষত্রিয় বিধানে যে সমস্ত কার্য হওয়া উচিভছিল, এ 
কাশীর মধ্যে গোপনে এক বাড়ী ভাড়া করাতে সে সমুদক্ক 
কিছুই হয় নাই।” 


শু ।তারপর-- 
পা। তারপর-_“কন্যাটি মাসখানেকের হইলে তাহাকে 


লইয়া-আর জনকত লোকজন সঙ্গে লইয়া__কাশ পরিত্যাগ 
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করি। এইযে সন্ন্যাসী আপনার রাজসভায় বসিয়া আছেন, 
তখন এই মহোদয় মাঘমাসে কল্পবাস করিবার জন্য প্রয়াগে 
অবস্থান করেন ।” ডু 
*ক্লকলে বলিল/$-“তারপর তারপর”-_ 
পা ।'তারপর--“আমার যেস্পকল বিশ্বস্ত লোক মহারাজের 
সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হছএকজন আসিয়া বলিল, 
* মহারাজ সন্ন্যাসী হইয়াছেন । আমি সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়! 
থাকি, আর কন্যাটাকে লালন পালন করি। পরে সন্ন্যাসী 
অনেক তীর্থ পর্যটন করেন, আমিও পুর্বমত পতিসঙ্গিনী 
এহইয়1 তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে গমন করিয়া কাল কাটাইতে 
খাকি।” 
শৃ। তাঁরপর-_ 
পা । তারপর--“মহারাঁজ লাহোরে আসিয়া গোমতী তীরে 
কুটার নিন্মাণ করিয়া বাস করেন । আমি স্থযোগ পাইয়া! একটি 
কাষ্ঠ ভাসাইয়_-তাহার উপরে কন্যাকে বসাইয়া__তরঙ্গে 
ঠেলিয়া দিলাম । মহারাজ স্নান করিতে ছিলেন, তখন কন্যাঁটির 
রূপলাবণ্য দেখিয়। তিনি কুটারে লইয়! যান-_-আপন কন্যার 
মতন প্রতিপালন করেন--কন্যার উপরে মহারাজের অটুট মায়া 
মমতা দেখিয়া আমি তখন আমার লোকজন সকল হাড় 
ইয়া দি।” 
ই। তারপর-_ 
পা। তারপর__“ক্রমশঃ কন্যাটী বড় হইল-_মামুদের ও 
ভারতে গুভক্ষণে আগছন হইল । কন্যার রূপের কথা শুনি 
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যে ব্রাহ্মণের বড়ীতে ছিল,মামুদের সৈন্যের আসিয়।-_তাহাকে 
বলপুর্বক কাড়িয়া লয় ।” 

সত্য । তারপর তারপর-__- 

পা। তারপর--"মনের ছুঃখে আনি পঞ্চগাল সজি”আর্ঁর 
যখনঘোর যুদ্ধ চলিতে ছিল, তখন সকলের শুভ কানা করা. _- 
আমার জীবনের এক মাত্র ব্রত, তাই শেষ পর্যান্ত আসি- 
য়াছি-এখন আমার সমুদয় ক্ষোভ ফুরাইল_-আমি আর 
সংসারে থাকিবনাতবে কন্যাটীর বিবাহ হইলে পরম আহ্লাদ 
হয়”_-এই কথা বলিয়া! পাগলিনী বাস্ত হইল। 

সন্ন্যাসী বলিলেন_-“আমি আর সংসারে থাকিবনা--ইন্দু- 
নাগ স্থযোগ্য বর বটে, তবে অন্য বরকে কন্যা দেয়াতে আমা- 
দের তত মনঃপূত হইবে না:-” এই বলিয়া দুই হাত তুলিয়া 
নৃত্য করিতে করিতে বেগে সভাস্থান হইতে বহিগত হইলেন । 

পাগলিনী মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া--সহান্ত ঘুখে সভা 
হইতে বেগে বাহিরে আসিল। 

সভাস্থ সবলেই তাহাদের অন্থগমন করিলেন, ক্িস্ত বাহিরে 
আসিয়া কেহ কাহাকে ও দেখিতে পাইল ন1। 

মঞ্চুলা মা মা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে ন্মাদিনীর 
বেশে পথে বাহির হইল। | 

তখন ইন্দুনাথ ত্্বয্ং সভাভঙ্গ করিয়া মঙ্খে উঠিয়া তাহাদের 
অনুসন্ধানে চলিলেন । 

“জীবনসর্ধস্থ চক্ষের অস্তরাল হইল” তাবিয়া রণলতা 
তাহার অন্থসরণ করিলেনু। 
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তৃপতিগণ আকস্মিক দৈবদূর্বিপাক দেখিয়া সকলে নানা 
স্থানী হইয়া! পড়িল। 

শুরনাথ আর স্য্যনাথ পাগলের মতন কীদিতে লাগিল-_ 
কে সথা্াকে করিবে? কে কাহাকে সন্ত করিবে? 
মিরাটের শ্থরবি উদ্দিত হুইবা মাত্র প্রভাতে অক্মমিত 
হইল-_বিনা মেঘে অশনি পাত হইল--আবার যে ছুঃখ সেই 
ছঃখ- হায়? রণ করিতে শিখিয়া কি রমনীগণ লজ্জার মন্তকে 
পদাঘাত করিল ? নতুবা কন্যা কখন এরূপ হয় না- যুদ্ধ কর! 
'রমণীর কার্য নহে--যে রমণী যুদ্ধ করে সে পুরুষ । সে রণলতার 
গ্আশ্রয় বৃক্ষ মেলেন।--শেষে লঙ্ক। শুকাইয়! যায়__বৃক্ষ থাকিলে 
ভাঙিয়। পড়ে । 


সম্পূর্ণ । 


পাশা 


রর 71102 
যি মহ মি যাতি £ঞু ্ 
১5. 2 দল 

০ ই ০১ ৯ পা ১শ এ 
৬ 5, রঃ চিনে 


তি 


